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কৈকেয়ী। 


পা ৯০৮৫০ 


অবতরিকা । 


কেন জীবন কলুষিত হয়, কেন ব্যভিচার হয়, কেন 
পাপ হয়, কেন নরনারী ফুলের মত পবিত্র থাকে না? 
একই উত্তর-ছুষ্ট সঙ্গ হইতেই জীবন কলুষিত হয়। কি 
নারী কি পুরুষ, যাহাদের চিত্র নই হইয়াছে, ভাল করিয়। 
আপন জীবন আলোচন৷ কর, দেখিবে অনংসঙ্গই তোমার 
সমস্ত সন্তাপের মূল, সমস্ত পাপের প্রথম পোপান, সমস্ত 
ছুঃখের আদি বীজ। হইতে পারে পূর্বজন্মার্জিত ছুষ্কৃতি 
তোমার ছিল, কিন্তু সহকারী কারণ ন| থাকিলে যেমন শুধু 
বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মে না, মেইরূপ অনৎনঙ্গ না ঘটলে 
কোন পাপও ফলদানে সমর্থ হয় না। শান্থ বলেন যিনি 
বহু সদ্‌ৃগুণের আধার--যিনি ধীর, অত্যন্ত দয়ালু, আচারবান্‌, 
নীতিজ্ঞ, যিনি বিধিবাদ-বিশেষজ্ঞ ও গুরুসেবী, হিতাহিত- 
বিচারপটু--এরপ ব্যক্তিও যদি নর্ববদ! পাঁপচিস্তাপরায়ণ 
ছুরাচারের লঙ্গ করেন, তবে তি ও অল্পে অল্পে ছুষট ব্যক্তির 
পাপ বুদ্ধি দ্বারা সংক্তামিত হইয়া ক্রমে ছুর্জনের সমতা প্রাপ্ত 
হন । অতএব হুষ্টসঙ্গ সর্বদাই পরিত্যান্ক্য ৷ এই রাজকন্তকা 
কৈকেয়ী দঃসঙ্গ বুখুত:ই স্বার্থ.হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। 
এই বিষয়ুস্ববাক্য কিরয়া রাখা কর্তধ্য। 


২ কৈকেয়ী। 


ধীরোহতান্তদগ়াখিতোহপি স্থগুনাচারান্বিতো বাবা 
- নীতিজ্ঞো বিধিবাদদেশিকপরো বিগ্তা বিবেকোহ্থবা। । 

ষ্টানামতিপাপভাবিতধিয়াং সঙ্গং সদা চেদ্ুজেং 

তদ্ধদ্ধ্যা পরিভাবিতো রজতি তত সামাং ক্রমেণ প্রুটম্‌॥ 

অতঃসঙ্গঃ পরিত্যাজো। ছুষ্টানাং সর্বদৈব হি। 

ছঃদঙ্গী চাবতে স্বার্থাদ্‌ বথেয়ং রাজক ন্যকা । 

অনংসগ্গেই মানব জীবন প্রথম কলুষিত হয়। জীবন 
একবার কলুষিত হইলে চিত্ত দুর্বল হইয়া বায়। আমার 
জীবন কলুষিত হইয়াছে, আর আমি পবিত্র হইতে পারিব 
না, এই চিন্তার অনেকে অপবিভ্রতার দিকে গ। ঢা'লরা দিক্বা 
থাকেন। একবার অপবিত্র হইলে আর পবিত্র হওয়া যাইবে 
না এই অবিচারই মান্থুষের পূর্ণ অধঃপাতের মৃশ। 

শত সহস্র প্রমাণ আছে, যাহাতে জীব একবার দুইবার 

তিনবার এমন কি বহুবার অপরাধ করিয্াও আবার পুণ্য 
জীবন লাভ করিতে পারে, আবার নিষ্পাপ হয়, আবার কুল্ন 
ফুলের মত পবিত্র হইয়া দেবসেবায় লাগে। যতই কেন 
অপরাধ হউক না, যতই কেন পাপ স্পর্শ করুক না, 
শ্রীতগবান্‌ জীবের সমস্ত অবস্থা জানেন। তুমি অপরাধের 
সমষ্টি আর তিনি ক্ষমাসার। তাহার নিকট যদি জীবের 
সমস্ত অপরাধের ক্ষমা না! হইত, যদি তিনি মানবের সমস্ত 
অপরাধের উচিত দও দিতেন, তবে বনি অনন্তবার দেহ 
ধারণ করিয়া দণ্ড গ্রহণ ক: লও অপরাশ াইত না। 





. কৈকেনী ] ৩ 








জননী যদ সন্তানের কল অপরাধ গ্রহণ করেন, তবে আর. 
বালকের দীড়াইবার স্থান কোথায়? কৈকেরী-চরিত্র ধরিয়! 
আমরা অনংসঙ্গ জনিত পাপ এবং কিরূপে পাপের প্রাস্মশ্চিন্ত 
করিতে হয় এই উভরূই দেখাইব.। পমস্ত অযোধ্যাকাণ্ডের 
কেন্দ্র কৈকেরী; শুধু তাহাই নহে, কৈকেয়ীকে ছাড়িয়া 
দিলে রামায়ণ ও যেন হয় না। রাঁজা! দশরথ, রাম, ভরত, 
লক্ষণ, কৌশল্যা, শীঠা প্রন্থতি রামায়ণের প্রধান প্রধান 
চরিত্র গুলির প্রথম স্কুরণ কৈকেয়ীর রাননির্ধামন ব্যাপারের 
সহিত জড়িত। কাজই কৈকেয়ী চরিত্র দেখাইতে হইলে 
আমাদিগকে সমস্ত অযোধ্যাকাণ্ডটি দেখাইতে হইবে। 
মানব জীবনের নিতান্ত প্রয়োজনীয় শিক্ষা আমর! এখানে 
আদি কবির মুখ হইতে শুনিতে পাই । আমরা এই অযোধ্যা- 
কাণ্ডে বিভিন্ন প্রকারের শোক ও শোঁকশান্তির উপায় প্রাপ্ত 
হই বলিয়। ইহার আলোচন! করিতেছি। 


অভিষেক-আয়োজন । 


কৈকেরী রাজা দশরথের প্রির্মহিষী। কৈকেয়ী দারুণ 
অপরাধ করিয়াছিল। আজ রাজ! দশরু কুলগুলু. বশিষ্ঠকে 
নির্জনে আহ্বান করিয়াছেন। ভরত অন্ত মাতুলালয়ে 
গিয়াছেন। রাজ জোষ্ঠ পুত্রের গুণের কথ। উল্লেখ করিয়! 
ভগবান বৃশিষ্ঠক বলিলেন, 'তগবন্‌, পৌর জানপদ প্রতথৃতি 
সমন্ত এ, শা মন্ত্রগণ সকলেই, রামের 


৪ কৈকেয়ী। 


মুহম্মুহঃ প্রশংসা করে। আমিও বৃদ্ধ হইয়াছি। আমার 
একান্ত ইচ্ছা! কমললোচন রামকে রাজে। অভিষিক্ত করি। 
কল্যই রামাভিষেক হউক, আপনি অন্থমোদন করুন|, 

ভরত শক্রত্নের সহিত মাতুলালয়ে গিয়াছে, অগ্যই 
রামাভিষেক হউক। রাজা দশরথ নিতান্ত ব্স্ত হইয়া 
যেন শীপ্ব শীঘ্র রামকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে চাহেন। 
রাজা দশরথের মনে কি ভবিষ্যৎ বিপদের কোন ছায়া 
পড়িয়/ছিল, মনে কি কোন সন্দেহ ছিল? ভরত এখন 
অযোধ্যায় নাই, এই অবসরে রাম রাজা হউন--ইহাতে 
কি মনে হইতে পারে না! ভরত উপস্থিত থাকিলে হয়ত 
কোন বিদ্প ঘটিতে পারে? রাজা বেন মনে মনে এরূপ 
একটা আশঙ্কা পোষণ করিতেছিলেন। দৈব উৎপাতও 
রাজ! লক্ষ্য করিয়াছিলেন । 

তখন রামাতিষেকের সমস্ত আয়োজন হইতে লাগিল। 
ধন্মাত্মা নৃপতি ধশরথ উপযুক্ত সময় বুঝিয়। স্বাধিকারতূক্ত 
বহু নগরবামী ও অন্তাপ্ত জনপদবাদী পৃথিব'মান্ত মহী- 
পাণদিগকে মন্ত্রী্ধারা আনয়ন করাইলেন। পরন্ত ণ্নতু 
কেকয়রাজানং ত্বরয়। চানয়ামাপ” ত্বরাপ্রযুক্ত ভরতের 
মাতামহ কৈকেয়ীর পিতা কেকয় রাজকে এবং বাজ! 
জনককে আনয়ন করিলেন না। ইহাতেও রাজা দশরথের 
অন্তরে থেন কোন এক আশঙ্কার আভাস পাওয়া, যায়। 

রাঞা দশরথের অন্তরে ললঙ থাক রাল' [া্রীদিগকে 


'কৈকেয়ী। ৫ 


বলিয়াছিলেন পদিবান্তরাক্ষে ভূমৌচ ঘোরমুতপাতজং ভয়ম্‌” 
স্বর্গে অন্তরীক্ষে ও পৃথিবীতে ঘোরতর ভয়ঙ্কর উৎপাত 
পরিদৃশ্তমান হইতেছে । আমার শরীরও জরাকর্তুক আক্রান্ত 
হইতেছে, বামাভিষেকের বিলম্ব করা কিছুতেই কর্তবা 
নহে। 

চৈত্র মাস। “চৈত্রঃ শ্রীমানয়ং মাসঃ পুণাঃ পুপ্পিত- 
কাননঃ”। এই মান অতি রমণীয়। সকল পুষ্পরক্ষই 
এই মাসে পুম্পিত হয়। এই মাস সমস্ত পুণাকর্মানুষ্ঠানে 
অতি প্রশস্ত | 

যৌবরাজাভিষেকের সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত হইল। 
রাজার অগ্নহোত্র-গৃহে, স্বর্ণ, র্, ওষধী শ্বেতমালা, ঘুত, 
মধু, লাজ, সগ্ভোজাত বস্ত্র, চমর পুচ্ছ নির্মিত ঢুইটি ব্যজন, 
একশত গ্ুবর্ণ নির্মিত ঘট, অখণ্ড ব্যাদ্ব চন্ম যথাযোগ্য 
স্থানে উপস্থিত ভইল । রথ, ধবজা, ছত্র, আযুধ, চতুরঙ্গ 
সৈন্য, শুভলক্ষণাক্রান্ত শ্রীরাবত বংশোদ্তব একটি চতুর 
মাতঙ্গ আনয়ন করা হইল । 

অন্থঃপুর ও নগরদ্বার চন্দন চর্চিত হইল, মাল্যদ্বারা 
স্থশোভিত এবং ম্ত্রাণ-মনোহর ধুপ দ্বারা স্থবাদিত হইল। 
লক্ষ ব্রাঙ্গণ পধ্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করিতে পারেন 
এইরূপ অন্ন ক্ষীর দধি প্রস্তুত রহিল। চন্দ্র পুনর্বন্থ নক্ষত্র 
হইতে পুষ্যা নক্ষুত্রে গমন করিয়াছেন--বড় শুভ মুহূর্ধ 
আসিয়াছোখুর; 


ঙ কৈকেক়ী। 


প্রভাতে সুর্যা উঠিবামাত্র লক্ষ লক্ষ ব্রাঙ্গণ স্বস্তি 
বাচন করিলেন, চতুর্দিকে আসন সকল বিস্তৃত হইল। 
অন্যদিকে রাঞপথ সকল জলসিক্ত হইল, পতাকা 
সকল উডডীয়মান হইল । কলকণ্ী নর্ভকীগণ শোভন 
অলঙ্কারে শোভিতা হইস়া 'অন্তঃপুরের দ্বিতীয় কক্ষাতে 
অবস্থান করিতে লাগিল। মহারাজের অন্তঃপুর অঙ্গনে 
শত শত শোর্যনম্পন্ন যোদ্ধা পরিষ্কত বসন পরিধান 
পূর্বক সন্গদ্ধ হইয়। *টিতটে দীর্ঘ অসি বন্ধন করিয়া 
পদচারণা করিতে লাগিল । অযোধ্যায় সমস্ত দেবালয়ে ও 
চৈত্াবক্ষ সমীপে পূজার উপকরণ ও ভঙক্ষদ্রবা লইয়৷ 
সহত্র সহম্র লোক অপেক্ষা করিতে আাগিল। 

পূর্ব দিনে রাজা দণরথ স্ুুমগ্ধরকে রাম আনয়নে পাঠাইয়া 
ছেন। রাজ কৈলাস শৃঙ্গ সদৃশ নিজ প্রাসাদোপরি 
উপৰিষ্ট । পূর্ব দেণীয়, পশ্চিম দেশীয়, উত্তর দেনীয় ও 
দক্ষিণ দেণীয় আধ্যজাতীয় ও গ্রেচ্ছ জাতীয় বহু মহীপাপ 
এবং বু পার্ধতীয় রাঙা, মহারাজ দশরথের সন্নিকটে 
সমানীন। পিতৃদর্শনাকাঙ্জী রঘুনন্দন রাম ম্থমন্ত্রের সহিত 
উন্নত পিতপ্রসাদে আরোহণ করিলেন । 

যে সমস্ত গুণ দকলেই আকাজ্ষা করে কিন্তু লাভ 
করিতে পারে না, সেই সমস্ত গুণ দ্বারা রঘুনাথ ভূষিত 
ছিলেন। লোককে অগ্রে মধু বাক্যে সম্ভাষণ করা 
কত সুন্দর এবং কাহারও: শে দোবাবো" না করা 
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কত মধুর! রামের এই গুণ ছিল। তিনি “মধুরভাষী 
শ্মিতপূর্ববদাধী প্রিয়ংবদঃ1” আর তিনি যখন কথা 
কহিতেন তখনই .ঈষংহান্ত সহকারে বপিতেন, “ম্মিত- 
পুর্বাভিভাষী” । তিনি কখন দর্প করিতেন না “ন চ দৃপ্তো 
ন মৎসরী।” তিনি ত নিজে “মৃদৃপূর্বং চ ভাষতে” কিন্তু 
যদ্দি কেহ পরুষ বাক্য বলিত তাহার কোন উত্তর দিতেন নী। 
যদি কেহ স্তাহার কিঞ্চিৎ উপকারও করিত, তাহাতেই 
তিনি পরম পরিতুষ্ট হইতেন; আর শত শত অপকার 
করিলেও তাহা মনে করিতেন না। রাম বধাদিগকে 
নিয়মান্থুসারে বধ করিতেন। কখন মিথ্যা! কথ! কহিতেন 
নান বিরুদ্ধকথাকুচিঃ, বিরুদ্ধ কথা শুনিতে তাহার 
রুচি ছিল না, আর. তিনি দীনান্কম্পী ছিলেন। সমস্ত 
'গুণের আধার হইবে ও রামের বিনয় আমাদের বড়ই ভাল 
লাগে । এই 'অবিনয়ের দিনে বুঝি সকলেরই এই বিনয় 
শিক্ষা কর। উচিত । 

রাম করযোড়ে পিতার নিকট গমন করিয়! স্বীয় নাম. 
কীর্তন পূর্বক ভূমিলুঠিত হইয়া পিতার চরণ বন্দনা 
করিলেন। প্রণামান্তে বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পার্থদেশে দচায়মান 
রহিলেন। রাজ! প্রিয়পুত্রের হস্ত ধারণ করিয়! তাহাকে 
নিকটে আনিলেন এবং আপনার পার্শে মণিকাঞ্চনভূষিত 
মনোহর আনে উপবেশন করিতে আদেশ করিলেন। 

রাম্্রাজা ই-বই তেছেন, দ্রশরথ রামকে কিছু 
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উপদেশ প্রদান করিলেন। বলিলেন “পুত্র, তুমি স্বভাবতঃ 
অতীব গুণবান হইয়াছ, তথাপি যাহাতে তোমার মঙ্গল 
হইবে তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। 

তুমি কামক্রোধজনিত বদন সকল পরিত্যাগ 
করিবে, স্বয়ং ও দূত দ্বার! প্রত বিবরণ অন্থুসন্ধান করিয়া 
অমাত্য ও প্রজাবর্গকে অনুরক্ত করিবে । রাজধর্ম এই যে 
রাজ! ধনাগার রক্লাগার শস্্াগার পূর্ণ করিয়৷ প্রজাগণকে 
অন্ুরক্ত করিয়া প্রজাপালন করিবেন। রাজো গ্রজাগণ 
যেন নিঃশঙ্ক-চিত্তে স্থুখভোগ করে। তুমি স্বভাবতঃ বিনয়ী, 
আরও বিনয় অবলম্বন পূর্বক জিতেন্দ্িয় হইবে । 

রাজকুমারগণের পক্ষে কত আবশ্তক এই বিনয় ও 
জিতেন্ত্িয়তাঁ। আমর! এই প্রসঙ্গে রামের বিনয়ের আর 
একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব । রাম যখন বনে যাইতে উদ্যত 
হইয়াছেন, প্রজাগণ হাহাকার করিতেছে, কৌশলা দেরী 
ও অপরাপর বিমাতাগণ শোকে নিতান্ত আছন্ন হইস্সাছেন; 
রাম কৃতাগ্রলি হইয়া মাতাদিগকে বলিতেছেন -_ 


ংবাসাৎ পরুষং কিঞ্চিদজ্ঞানাদপি যতকৃতম্‌। 
তন্মে সমুপজানীত সর্বাশ্চামন্ত্রয়ামি বঃ ॥ 


জননীগণ! সর্বদা একত্রবাস হেতু অজ্ঞান বশতঃ যদি 
আপনাদিগকে কোন পরুষ বাক্য বলিয়৷ থাকি, অথবা 
কোন অনিষ্ট করিয়া থাকি, এস পনর! আসর সেই 
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দোষ ক্ষমা করুন, আপনাদের নিকট ক্ষমা চাহিতেছি। 
এই বিনয় মানুষের হৃদয়ে শোভাপ্রাপ্ত হউক। 

রাম রাজা হইবেন শুনিয়া রামের বন্ধুগণ ত্বরান 
কৌশল্যার নিকট সমস্ত জানাইল। কৌশল্যা প্রিয়সংবাদ 
দাতাকে বহু ধন রত দানে সন্থষ্ট করিলেন । 

রামকে উপদেশ দিয়া রাজা দশরথ অস্তঃপুরে প্রবেশ 
করিলেন। রামকে আনয়ন জন্ত পুনরায় স্থমন্ত্রকে প্রেরণ 
করিলেন। রাম আসিলেন আবার বদ্ধাঞ্জলি হইয়! প্রণাম 
করিলেন । দ্রশরগ বলিতে লাগিলেন--“বৎস. এক্ষণে তুমি 
রাজ] হও, ইহাই প্রঙ্গাবর্ের অভিলাষ । আমি তোমাকে 
কল্যই যৌবরাজ্যে অভি'ষক্ত করিব। কিন্তু রাম! দৈবন্ঞেরা 
বলিয়াছেন আমার জন্ম নক্ষত্র দারুণ গ্রহ সধ্য মঙ্গল রাছু 
কর্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে এবং অগ্য আমি নানাবিধ অস্ত 
স্বপ্ন সন্দর্শন করিয়াছি । আকাশ হইতে উন্কা সকল পতিত 
হইতেছে ও নির্থাত শব হইতেছে । প্রায় দেখা যায় এই 
সমস্ত ঢুলক্ষণ আসিলে মহীপতি কালক বলিত হইয়া থাকেন; 
এজন্য আমার জীবনের প্রতি সংশয় হইয়াছে। বিশেষতঃ 
প্রাণীদিগের মনোবৃত্তি সর্বদা একরূপ থাকে না।' যে 
প্রকারে হউক আমার চিত্ত বিমুগ্ধ হইতে না হইতেই তুমি 
শীঘ্র যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হও? ভাবি-বিপদের ছায়। 
রাজার অন্তরে পড়িয়াছিল* রাজ। রামাভি ষেকের বন্ছ বিশ্ব 
দেখিতেছিরুন। 
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শীন্ত শীপ্র সমস্ত আয়োজন হইয়া গেল। রাজা দশরথ 
তখন পুরোহিত ভগবান্‌ বশিষ্ঠকে আহ্বান করিলেন, 
বলিলেন “আপনি রামকে নির্বধিদ্রে রাজ্যলাভার্থ পরীর সহিত 
উপবাসে প্রবৃত্ত করুন। ভগবান্‌ বশিষ্ঠ তাহাই করিয়া 
রাজাকে সংবাদ দিলেন। রাজ! অন্তঃপুরে এক্ষণে কৈকেয়ীর 
ভবনে আগমন করিবেন ইচ্ছা করিলেন। আর কৈকেয়ীর 
পিতৃদত্ত দাদী মন্থরা চন্ত্রকুলা কমণীয় প্রাসাদের উপরে 
আরোহন করিয়া যাহা দেখিল তাহাই কৈকেয়ীর নিকট 
বলিতে আমিল। 


অসৎুসঙ্গ ৷ মন্থরা ও কৈকেযী। 


আমরা কৈকেয়ীর অপরাধের কথা বলিতেছিলাম। 
কৈকেয়ী দারুণ অপরাধ করিয়াছিল। কৈকেয়ীর অপরাধ! 
সে অপরাধেরও ক্ষমা ছিল-_আর তোমার আমার অপরাধের 
ক্ষমা হইবে না! কৈকেয়ীর অপরাধের কি দীমা ছিল? 
কৈকেক়ী রামকে বনে দিয়াছিল। অথচ কৈকেয়ী চিরদিন 
ত রাক্ষপী ছিল না। কৈকেয়ী রামকে বড়ই ভাগবাসিত,, 
রামের মধুর মা সপ্ধোধনে কৈকেয়ী আত্মহারা হইত। মন্থরা 
কৈকেয়ীর পিতৃদন্ত দাসী । সর্ধদা কৈকেয়ীর নিকটে 
থাকিত। কেহই তাহার মাতা পিতা ও জন্ম ভূমির বিবরণ 
অবগত ছিল না। যখন কৈকেম়ী মন্থরার মুখে রামাতি- 
যেকের কথা প্রথম শুনিলষ্ট "জাল নিতান্ত পপরুষবাক্যে 
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সন্বোধন করিয়া বখন রামাভিষেকের সংবাদ দিল, 
বলিল, 
“কিং শেষে ছুর্ভগে মূঢ়ে মহড্তয়মুপস্থিতম্‌। 
ন জানীষেহতিসৌন্দর্যামানিনি মন্তগামিনি” ॥ 

রে সৌন্দ্ধ্যগরবিণি ! “রে মন্তগামিনি ! রে দর্ভাগে! রে 
মূঢ়ে! তোমার সর্বনাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে, 
তুমি কি কিছুই জানিতে পারিতেছ না? তুমি কিরূপে 
নিশ্চিন্ত হইয়া শয়ন করিয়া আছ? তুমি কি শুনিতেছ 
না অযোধ্যায় এই উৎসব কিসের জন্য? কেন 
ধজজ-পতাকা এই নগরীকে সদলঙ্কৃত করিতেছে__“রাম- 
্তান্ুগ্রহা দ্রাজ্ঞঃ শ্বোইভিষেকো ভবিষ্যতি”। রাঁজ। প্রভা- 
তেই রামকে যৌবরাক্ষো অভিষিক্ত করিবেন। সরলহদয়! 
স্থশীলা কৈকেয়ী মন্থরার কঠিন বাক্য অগ্রাহ্য করিলেন ; ' 
পরুষ বাক্যে ক্ষু্ হইলেন না, পরন্থ রামের নাম শুনিয়া, 
রাম রাজা হইবেন শুনিয়া, প্রিয়বাদিনী কৈকেয়ী সহসা 
শষ্যা হইতে . উত্থান করিলেন, আকম্মিক রামাভিষেক 
₹বাদে বিশ্মিতা ও আনন্দোৎফুল্লা হইয়া শরৎকালীন 
চন্দ্রকলার মত প্রকাশমানা হইলেন। কুব্জাকে দিব্য 
আভরণ প্রদান করিলেন-.বলিলেন এমন্থরে! তুমি 
আমাকে এই প্রিয় সংবাদ দিলে, এই প্রিয় বিবরণ 
আমার নিকট কীর্তন করিলে, আরও পুরস্কার তোমায় 
না দিলেঃসবুমার সন্তোষ ধধিতছে না। মন্থরে, তুমি জান 


১২ | কৈকের়ী। 
না আমার রাম ও আমার ভরত উভয়েই সমান-- 
“রামেবা ভরতেবাহহং বিশেষং নোপলক্ষয়ে |” তুমি 
যে অযৃতময় প্রিয় সংবাদ দিলে ততোধিক প্রিয় আমার 
আর কিছুই নাই। তুমি যাহা প্রার্থনা করিবে, আমি 
তোমায় তাহাই দিব» 

মহ্রার মুখে ক্রোধ ও বিরক্তির চিহ দেখিয়া কৈকেয়ী 
প্রথমে কিছুই বুঝিল না। কৈকেয়ী বলিতে লাগিল 
“হ্্স্থানে কিমিতি মে কথ্যতে ভয়মাগতম্” গ্রীতি স্থানে 
আজ তোমার ভীতি কেন আদিল? প্রিয়বাদী রাম যে 
ভরত অপেক্া আমার প্রিয়কারী “ভরতাদধিকো রামঃ 
প্রিয়কুন্মে প্রিরংবদঃ। রাম যে আমায় কৌশল্যার 
সমান ভাবিয়। সদ! শুশাষ। করে। রে মুট়ে! “রামাত্তয়ং 
কিমাপন্নং তৰ মূঢ়ে বদন্ব মে” বল দেখি রাম হইতে 
কেন তোমার ভয় আদিল ?” 

কারণবৈরিণী কুজা এখন সরলহৃদয়া রাজকন্তার 
প্রাণে বিষ ঢালিতে লাগিল । রাজা তোমায় মুখে আদর 
করেন, কিন্ত তিনি কৌশল্যার। মন্থর! বহু কথা কহিল-_ 
রাম অভিষেক কালে ভরতকে সংবাদ দিলেন না কেন? 
তুমি বুঝিতেছ না৷ রাজা কত কৌশল থেলিতেছেন, রাজা 
তোমায় ত ভালবাসেন না। ভাল বাসিলে কি এত 
প্রতারণা থাকিত ? 

কি! ভালবাসায় প্রতার্ট্র 7” কৈকে়ীর রাজাকে 
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সতা সতাই ভালবাদিত। কিন্তু দে ভালবাদা প্রবৃত্তি- 
মূলক, নিবৃত্তিমূপক নহে। রাজা ইহাতেই মুগ্ধ হইয়া- 
ছিলেন। রাজ। দ্রশরথ রামের অভ্াদয় জন্ত মন্ত্রীদিগকে 
আদেশ করিয়া অন্তঃপুরে অগ্রে কৈকেয়ীর ভবনে আমিতে- 
ছেন। দশরথের সংশয়াকূল মন তাহাকে নানা আশঙ্কা 
দেখাইল। “কিন্ত আজ এরূপ দেখিতেছি কেন? 

যা পুরা মন্দিরং তস্যাঃ গ্রবিষ্টে ময়ি শোভনা। 

হসস্তী মামুপায়াতি সা কিং নৈবাদ্ দৃশ্যতে ৮ 
একি! যে সর্ধদা আমার জন্য সাজির়া থাকিত, মন্দির 
দ্বারে প্রবেশ করিবামাত্র যে হাসিতে হাসিতে ছূটিয়া 
আমিত, হাসিতে হাসিতে আমার হাত ধরিয়া গৃহে 
লইয়৷ বাইত, আজ তাহাকে দেখিতে পাই না! কেন? 

রাজা দশরথ কৈকেয়ীর ভালবাসার মুগ্ধ হইয়াছিলেন ; 
“হস্তী মামুপায়াতি” ইহাতেই প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসার 
জলন্ত বাহিরের ছবি উঠিক়্াছে। মন্থর! প্রাণে বিষ 
ঢালিল__রাজ! প্রতারণা করিয়াছে। প্রবৃত্তিমূলক ভাল- 
বাসায় সব সর, প্রতারণা সয়না । কিন্তু প্রকৃত ভালবাসায় 
কিছুতেই দৃষ্টি থাকে না। তুমি থাহাই কেন কর 
না, আমি তোমারই । তোমার ক্লেশ আমি কিছুতেই 
হিতে পারি না। এ ভালবাা কৈকেয়ীর ছিল ন!। 
কৈকেযী অন্তরপূল্টুইয়া গেল আর শোভনা নাই, আর 
হাস্তনয়ী নৃষট। 


১৪ কাকের, ] 





মরার ব বাক্যে কৈকেরীর বদন (ক্রোধে আর ইয়া 
উঠিল। কৈকেরী “ক্রোধেন জবলিতানন11” কৈকেয়ী 
ক্রোধে দীর্ঘ উষ্ণনিশ্বা তাগ করিতে করিতে ক্রোধাগারে 
প্রবেশ করিল। মন্থর! যাহা বুঝ|ইল, কৈকেয়ী তাহাই 
ধুঝিল। “অনর্থ মর্থরূপেণ গ্রাহিতা পা ততস্তয়া” অনর্থে অর্থ 
দেখিল। “সা হি বাকোন কুজায়াঃ কিশোরীবোৎপথং 
গতা”। কুজার পরামশে কিশোরী নিজের বুদ্ধি ছাড়িল 
_ হুইল উৎপথগাধিনী। 

হায়। আজকালকার দিনে কুক্জার পরাম'শে কত 
কিশোরী উৎপথগাষমিনী হইতেছে! হিন্দুর দংপার রামশুনা 
অযোধা হইয়া পড়িতেছে। জোষ্ঠন্রাতুজায়া দেবরকে 
তাড়াইয়া দিতেছেন-_ইহাতে কি কৃজার অসংসর্গ নাই 2 
দেবর ত একদিন বড় আদরের ছিল_-দেবরকে ত বড় 
ভাল লাগিত। আজ কোন্‌ কুজার বাক্যে দ্েবরকে বনবাস 
দিতেছে কত বধু মাতার কুপরামশে স্বামীর সংসার 
ছারেখারে দিতেছে । কত পুন্র শাশুড়ীর কুমন্ত্রণায় পিতা 
মাতা ভাই ভগ্নী সকলকে জন্মের মত অন্থুখী কাঁরতেছে। 
এ সকলের মূলে অসংসঙ্গ আছে__কুব্জার পরামর্শ আছে। 
কৈ, সহোদর ভ্রাতাও ত মনে তাবে না__আমি স্ুধে থাকিব 
আর আমার সহোদর ক্লেশ পাইবে । ইহাতে ত আমার সখ 
হইবে না । পরের কথায় নিজের বহিঃপ্রাণকে দূর করিয়া 
দিয়া কি সুখে থাকা যায়। বে এর র্স্ব(তাবিক 
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পরামর্শ দেয় য় সেই কুজ। । হায়! হিন্দু আ আজ এ কথা ভুলিয়া 
গিয়াছে ! কৈকেযীর মত কুজাকে বড়ই ভাল দেখিতেছে, 
কুজাকে বড়ই আদর করিতেছে। 

কৈকেয়ী কুজজার কত সৌন্দর্য দেখিয়াছিল, বলিয়াছিল 
“কুতস্তে বুদ্ধিরীদূশী” “এবং স্বাং বুদ্ধিসম্পন্নাং ন জানে বক্র- 
সুন্দরি ।” তুমি কুজা, হউক তোমার স্থণ্ড (কুঁজ), বক্রশ্রন্দরি, 
তোনার বুদ্ধির ত তুলনা নাই । কুজে,তুমি আমার হিতৈষিণী। 
তুমি বলিয় দিলে বলিয়াই না আজ আমি রাজার প্রতারণ! 
জানিতে পারিলাম। 

পুণিব্যামসি কুজ।নামুস্তমা বুদ্ধিনিশ্চয়ে ৷ 
ত্বমেৰ তু যথার্থেধু নিতাঘুক্তা হিতৈষিণী ॥ 

পৃথিবীতে বিকলাঙ্গ অস্ততদর্শনা অনেক কুজজা আছে 
“মস্তি ছুঃসংস্থিতাঃ কূজা বক্রাঃ পরমপাপিকাঃ” কিন্তু তুমি 
বারুভরে অবনত কমলিনার ন্যায় অতি প্রিয়দর্শনা ৷ “তং 
পল্মমিব বাতেন সন্নতা! প্রিযবদর্শনা।” বুদ্ধি বিরূত হইলে 
কুরূপই স্থুরূপ মত দেখায়। কৈকেয়ী কুজার প্রতি অঙ্গের 
প্রশংসা করিল। তোমার সর্ব অঙ্গে আমি সৌনর্য্য 
দেখিতেছি। আর তোমার 'গ বথচক্রের স্তায় আয়ত স্থৃগু 
(কুঁজ) আমি দেখিতেছি উহাতে নানাবিধ মতি, ক্ষত্রবিদ্তা 
সকল ও নান! প্রকার মায়া রহিয়াছে । রাম বনে গেলে 
আমি তোমার তু হিরন মালা দিয়৷ সাজাইয়। দিব। 


“বিমলেনু নব মহৌ মুত মন্থরে”্জচন্ত্রমাহয় মানেন 


১৬ কৈকেয়ী। 


মুখেনা পুতিমাননা” বক্হনদরি তোমার, মুখের তুলনা 
নাই। কৈকেনী কত শোভাই দেখিতেছে। হায় কৈকেরী ! 
স্বামীর প্রিয়বস্তৃকে বনে দিয়। তুমি কোন্‌ স্থখের আকাঙ্ষা 
কর ? রামকে বনে পাঠাইয়া তুমি যে স্বামি বিনাশের কারণ 
হইবে তাহা কেন বুঝিলে না? হায়, যাহাকে সুখ ভাবিতেছ, 
তাহার ভিতরে যে কত ছুঃখ আছে তাহা কেন দেখিলে না? 

কৈকেয়ী রামবনবাদে প্রতিজ্ঞ করিয়া ক্রোধাগারে 
গ্রবেশ করিল; অমূল্য মুক্তাহার, মহার্ঘ মনোহর আভরণ 
সকল পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে শয়ন করিল। কুজ্া 
তখনও নিকটে । 

কৈকেয়ী বলিতে লাগিল “কুক্জসে, আর আমার কিছুতেই 
প্রয়োজন নাই । কৈকের়ী কুজার বাকাবাণ দ্বারা উত্তেজিত 
হইয়া হৃদয়ে হস্ত স্থাপন পূর্বক “মহারাজ আমাকে এরূপ 
প্রতারণা করিয়াছেন” ইহা! ভাবিয়। অতীব কুপিতা হইল। 
কৈকেয়ী বলিতে লাগিল “হয় রাম বনে যাইবে নতুবা 
আমার মৃত্যু হইবে। যদি রাম বনগমন না করে, তবে 
আমি উত্তম বসন, মালা চন্দন, পান, ভোজন, কিছুই ইচ্ছা 
করিনা--অধিক কি বাচিতেও ইচ্ছা করিনা । “ন চেহ 
জীবিতং।৮ 


কৈকেয়ী ও রাজা দশরথ । 
মন্থরার মনোরথ সিদ্ধ হইল। কুজা গোপনে থাকিয়া 


দেখিল রাজ! ব্যন্তসমন্তে স্রে্ে্্ণ প্রবেশ.করিলেন। 


কৈবেয়ী। ১৭ 


রাজা কৈকেয়ীর দশ! দেখিয়া বড়ই ব্যাকুল হইলেন, বড়ই 
ভয়সন্ৃন্ত হইলেন; কৌশল্যার মনেও এইরূপ একটা ভয় 
সর্বদা ছিল। রামাভিষেকের সংবাদে কৌ শল্য গ্রীতমন। 
হইয়াছিলেন; কোশলা। বলিয়াছিলেন 

“সত্যবাদী দশরথঃ করোতোব প্রতিশ্রুতম্‌।” 
সতাবাদী রাজা অঙ্গীকার প্রতিপালন করিবেন জানি, 
তথাপি আমার প্রাণে বড়তয় আসিতেছে, আমার রাম কি 
রাজা হইতে পারিবে ? রাজ! যে বড়ই কৈকেক্মীর বশ--কি 
জানি কি কর্পিতে কি করিয়। বসিবেন ৷ 

কৈকেয়ীবশগঃ কিন্তু কামুকঃ কিং করিষ্যতি । 

ইতি ব্যাকুলচিন্তা স! ছুর্গাং দেবীমপজয়ং॥ 
“মা ছুর্মা-বড় প্রাণভরা নাম তোমার । আমার পাপমনে 
কত দুশ্চিন্তা আমিতেছে। ভবছুখহর! মা! যেন আমার 
রামের কোন বিদ্ব না হয়। কৌশল্যা ব্যাকুলচিত্তে ভাবি 
বিপদ নিধারণ জন্ত হুর্ঠার পুজা করিলেন। 

রাজ দশরথের হ্বদয়ে ভাবি আশঙ্কার ছার পড়িয়াছে। 
রাজা “উপবিষ্ত শনৈদেহং স্পৃশন্‌ বৈ পাণিনাহববীং।” 
রাজা উপবেশন করিলেন, ধীরে ধীরে কৈকেয়ীর গাত্র 
স্পর্শ করিলেন। রাজ। বহু কথা কহিলেন। শেষে রামের 
উপর শপথ করিলেন । বলিলেন__ 

“মম প্রাণাতদপ্রিয়তরো। রামো রাগ্রীবলোচনঃ 
তন্তোপুরি শপে জঁং-কুঁতং তৎ করোম্যহম্‌॥ 
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রাজীবলোচন রাম আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়। রামের 
দিব্য লইয়। বলিতেছি, তুমি যাহ! বলিবে তাহাই করিব । 

বাজার কোন অন্ুনয়ে কৈকেয়ী এতক্ষণ উত্তর করে 
নাই। রামের উপর শপথ করিবামাত্র ধীরে ধীরে 
চক্ষুরুন্নীলন করিল। ভিতরে প্রতারকের উপর দারুণ 
ক্রোধ। প্রবৃত্তিমূলক ভালবাস৷ প্রতিহত হইয়! ক্রোধমৃন্ত 
ধারণ করিয়াছে । রাজা দরুক বা বাঁচুক কোন বিচার 
নাই। রাক্ষসী বহু প্রকারে রাজার প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ 
করাইয়া দিল। শেষে কৌশলে 'রামকে দণ্ডকবনে 
পাঠাইতে হইবে” এই বাক্য উচ্চারণ করিল। বলিল 
“্যদ্দি কিঞ্চিৎ বিলগ্বেত প্রাগাবস্তাক্ষ্যে তবাগ্রতঃ।” 
প্রভাতেই বনে পাঠাইতে হইবে, একটু বিলম্ব করিলে 
আমি তোমার সন্ুখেই গ্রাণতাগ করিব । 

রাজা দশরথ নিদারুণ বাক্য শুনিয়া মৃচ্ছিত হইয়া! 
পড়িলেন। কতকক্ষণ পরে সংস্ঞা লাভ হইল। রাজ! 
ভয়ে ভয়ে চক্ষুরুন্মীলন করিতেছেন আর মনে মনে ভাবিতে 
ছেন “ছুঃস্বপ্!। বা ময়! দৃষ্টোহথব| চিন্তবিভ্রমঃ। 

রাজীবলোচন রামকে মুনিবেশে জট! বন্ধল 
পরাইয়া কন্মমূল ফল ভক্ষণ করিতে আজ্ঞা দিয়! আমি 
চতুর্দশ বসরের জন্ত বনবাসী করিব! আমার প্রিয়! ভার্য/া 
আমাকে ইহাই করিতে বলিতেছে! ইহাকি দুঃস্বপ্ন অথবা 
আমার চিন্তবিভ্রম। রাজা আি্ু মার্্্জ করিলেন 
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কিন্তু সম্মুখেই কৈকেয়ী। কৈকেয়া উঠিয়া খণিয়াছে। 
“পত্রীং ব্যান্বীমিব পুরঃ স্থিতাম্‌।” একদিন এই কৈকেয়ী 
প্রাণগ্রদায়িনী' ছিল, আর আজ--মাজ কৈকেনী প্রাণ- 
সংহারিণী! ব্যাত্বীর মত সম্মুখে বসিরা অ:ছে। আবার 
রাজা অন্থুনয় করিলেন, আবার বিনয় বাকা বলিলেন; 
কিন্তু দেই নিষুর দৃষ্টি, মেই প্রাণহর বাক্য। 

রাজা কৈকেম়ীর চরণে ধরিলেন চক্ষের জনে কঠ 
রোধ হইয়া যাইতেছে । রাজ! অঞ্জণি বন্ধ করিয়া বলিলেন, 
“কমলেগণ রামের ত কোন দৌষ নাই; রাম তোমার কি 
অপরাধ করিয়াছে বল? তুমি যে আমার কাছে রামের গুণ 
অহনিশি বর্ণনা করিয়া, কতবার যে বপিয়াছ “কৌশল্যাং 
মাং সমং পশ্ঠন্‌ শুশধাং কুরুতে সদা” রাম তোমাকে ও 
কৌশল্যাকে সমান দেখে, সমান ভাবে সেবা করে। পূর্বে 
তুমি অনেকবার ত ইহা বলিয়াছ, তবে আজ কেন এই 
নিদারুণ বাকা বলিতেছ 2 তুমি রাজ্য চাও, ভরতের জন্ত 
রাজা গ্রহণ কর; কিন্তু “রামস্তিতু মন্দিরে” কিন্তু রামকে 
বনবাসে দিও না। কৈকেন়্ি! প্রতিকূল! তুমি আমার 
প্রতি অন্থকূল হও? রাম হইতে কোন জীবের কোন ভত্র 
নাই, তোমার 'ও কোন ভয় নাই। “রামান্নাস্তি ভয়ং তব”। 
রাজ! কাদিতেছেন; আবার “পাদয়োনিপপাত হ”-- 
কৈকেয়ীর চরণেুমদ পতিত হইলেন । 

কৈকেয়ীর, চক্ষু ক্রোধে" বর্ণ হইয়াছে। রাজ তুমি 
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রান্ত হইয়াছ, যাহা শঙ্গীকার করিয়াছিলে এখন তাহ! 
অস্বীকার করিতেছ; তুমি মিথ্যাবাদী হইতেছ নিশয়ই 
তোমার নরকে গতি হইবে । রামের উপরে শপথ করয়া 
মিথ্যা বলিতেছ, নরক ভিন্ন তোমার স্থান কোথায়? “মিথ্যা 
করোধি চেত স্বীয়ং ভাষিতং নরকং ভবে”। যদ্দি আমি 
একদিন ও রাম-জননীকে সকলের নমস্কার গ্রহণ করিতে 
দেখি, যদি তুমি রামকে রাজো অভিষেক কর, তবে হে 
নরপতে! আম প্রাণ-স্বরূপ ভরতের শপথ করিয়া 
বলিতেছি, আমি কিছুতেই জীবন রাখিব ন!। রামের 
বনবাদ ভিন্ন আর কিছুতেই আমার সন্তোষ হইবে না; 
অজিন ও চীর বস্ত্র পরিয়া যদ প্রভাতেই রাম বনে না গমন 
করে, তবে উদ্বন্ধনে ব! বিষভক্ষণে তোমার সম্মুথেই আমি 
প্রাণত্যাগ করিব। 
বনং ন গচ্ছেদ্যদি রামচন্ত্রঃ প্রভাতকালেহজিনচীরযুক্তঃ। 
উদ্বন্ধনং বা! বিষভক্ষণং বা কৃত্বা! মরিষ্যে পুরতন্তবাহ্ম্‌॥' 

রাজা আর সম্থ করিতে পারিলেন না, মৃচ্ছিত 
হইয়া পড়িলেন, তাহার মনে হইল যেন তাহার জীবন 
অন্ত হইল। 

হায়! কত সংসার এই ভাবে ছারখারে যাইতেছে। 
রবৃত্িমূলক ভালবাসায় কত মনুষ্য নিত্য প্রতারিত 
হইতেছে। মানুষ বুঝিয়াও বুঝে শি ভালবাসায় প্রিয় 
ব্যক্তির ছুঃখ দেখিতে পারা যা/7ণ ভাগবাদায “লওয়া” 
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থাকে না-_গাকে “দেওয়া” রাজা দ দশরথের শ্বীবন যায় 
কৈকেয়ীর তাতে কি? নিবৃত্বি-মূলক ভালবাসা অমৃত-_ 
প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসা বিষ। প্রবৃত্তিমূলক ভালবাসায় 
ডাকাতে ডাঁকাতে মিশ্রণ, উভয়েই দা? খুঁজে । আর 
প্রকৃত ভালবাদায় সাধুর সহিত সাধুর মিলন, উভয়েই 
উভরকে সেব! করিতে বাস্ত। মানুষ যদি ভালবাসা বুঝিত, 
কত বিপদ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারিত। 

সে রাত্রি কাটিয়া গেল। রাজার মনে হইল এক রাত্রি 
যেন এক বৎসরের মত। সুখের সময় এক মুহূর্তে 
ফুরাইয়া৷ যায়, আর দুঃখের সময় ! সে সময় আর কাটে 
না। রাজার যখন চেতন! হইতেছিল, কৈকেয়ী রাজার 
অঙ্গীকারের কথা ন্মরণ করাইয়। দিতেছিল। “সতাই ব্রহ্ম, 
সতাই ধর্ম, সতাই বেদ, সতা বাবহার দ্বারাই পরমপদ 
লাভ হয়। সতাপালনার্থ, ধশ্মপালনার্থ রাঞ্জা তুমি আপন 
পুত্র রামকে বিবাসিত কর। না কর ত্বংকর্তক অপমানিত 
আমি, আমি প্রাণত্যাগ করিব 1. 

রাজ দশরথ নিজের মৃত্যু নিকটে দেখিতেছেন । 
প্রতিজ্ঞা রক্ষা ক্ষত্রিয়ের ধর্ম, ধর্মরক্ষা! করিতেই হইবে। 
প্রতিজ্ঞা পালন করিতে গেলে রামকে বনবাদ দিতে হ্য়। 
রাজা বুঝিলেন, কৈকেয়ীকে শান্ত করিবার আশ! করা বৃথ! 
তথাপি রাজা চে করিলেন । পতির মৃত্যু অপেক্ষা 
স্রীলোকের আধ আঁ চি আছে? রাজ! রামবিয়োগে 
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নিজের মৃত্যু যে অবশ্থন্তাবী তাহাও বুঝাইলেন কিন্ত কে 
শুনিবে সে কথ? রাজার আর অনুনয় বিনয় বাহির 
হইল ণা। রাজ! ভত্দনা করিতে লাগিলেন, ভয় দেখাইতে 
লাগিলেন। | 

“এখনই রাব্বি প্রভাত হইবে, এখনই বশিষ্ঠাদি গুরুজনেরা 
আমাকে রামের অভি:ষকার্থ সন্গর ক'রবেন। রে পাপাচারে! 
যদি তুই অভিষেকের ব্যাঘাত করিন্‌, তবে নিশ্চয়ই আমার 
মৃত্যু ঘটবে ।” কৈকেয়ী কোন কথাই শুনিল না, কৈকেয়ীর 
কোন ভয় নাই। রাজ্জা আবার বলিলেন 'অগ্নিসমক্ষে 
মন্্রোচ্চারণ করিয়া! তোর যে হস্ত ধারণ করিয়াছি, তাহ! 
ত্যাগ করিলাম, তোর গর্ভের সন্তানকে পরিত্যাগ করি- 
লাম”; তথাপি কৈকেন্ীর ভ্রুক্ষেপ নাই । 

দেখিতে দেখিতে চন্ত্রনক্ষব্রমালিনী পুণা৷ রজনী বিগতা 
হইল। অরুণোদয় কালে সত মাগধ প্রভূত স্ততিপাঠকবর্গা 
রাজার নিদ্রাভগ্নমৃচক বন্দনা আরম্ভ করিল। কৈকেয়ী 
পরুষ বাকো তাহাদিগকে তাড়াইয়! দল । 

কুর্ময উদ্দিত হইলেন। পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত পুণ্য মুহূর্ত 
উপস্থিত হইল। ভগবান্‌ বশিষ্ঠ অন্তঃপুরের মধ্যবক্ষে 
প্রবেশ করিলেন। সেখানে অভিষেকের দ্রব্যসন্তার 
আহত হইয়াছে । যেমন যেমন বশিষ্ঠ আজ্ঞা করিল্বা- 
ছিলেন, সমস্তই সেইরূপ দৃষ্ট হইতেছে। 

সে রাত্রিতে পৌরজনপদবর্ দিপার্নাই । মকলেই 
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উৎকটঠাক্ছুটিত চিত _কখন প্রভাত হইবে, কথন আমরা 
রামকে দেখিব-__সকলের মুখেই এই এক কথা। পীত- 
কৌধষেয়বাস, সর্র্বাভরণসম্পন্ন, কিরীট কটকোচ্জল, কৌস্তভা- 
ভরণ, শত-কন্দ্প-স্ুন্বর শ্তাষ-কলেবর, রামচন্ত্র কখন 
গজারূঢ় হইয়! হাম্তমুথে অভিযেকের জন্ট আসিবেন; 
শ্বেতছত্র ধারণ করিয়া কখন তাহারা লক্ষণাবিত শ্রীলক্মণকে 
ধ সঙ্গে দেখিবেন ! 

প্রভাত হইয়া গেল। রাজা ত এখনও আসিলেন না, 
পুরবাসিগণ অত্যান্ত চিন্তিত হইয়াছে । এমন সমস 
স্মন্ত্র রাজার নিকটে গমন করিলেন। 

সুমন্ব রাজাকে নিতান্ত দীনভাবাপন্ন দেখিলেন। 
কৈকেয়ীকে কারণ জিজ্ঞানা করিলেন। কৈকেয়ী মিথ্য। 
কথা বলিল-_বলিল 'রাজা রামাভিষেক-কার্্যে সমুত্ম্ক 
হইয়। জাগিয়াই রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছেন, তাই তিনি 
পরিশ্রান্ত হইয়া নিদ্রায় অভিভূভ হইয়াছেন। স্ুমন্থ ! অন্ত 
বিচারের প্রয়োজন নাই, তুমি শীপ্ব রামকে এখানে আনয়ন 
কর। পরামমানয় শীঘ্রং ত্বং রাজা। দ্র মিহেচ্ছতি” | 

রাজার মুখে না শুনিলে মন্ত্রী কিছুই করিতে পারেন না 
ইহাই রাজনীতি । স্ুমন্ত্র কৈকেয়ীকে তাহাই বলিলেন। 
তখন রাজ! আজ্ঞা করিলেন। নুমন্ব রাম-মন্দিরে গমন 
করিলেন--বলিলেন “হে রাজীব-লোচন! তোমার মঙ্গল 
' হউক। পীর আঁমার- খ্চুত তুমি পিতিভবনে আইস । 
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লতা লী 


রাজা তোমাকে দেখিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন রাম 
শশব্যস্তে রথারোহণে লক্ষণের সহিত আগমন করিলেন । 
আসিয়া যাহ! দেখিলেন, তাহাতে নিতান্ত ব্যাকুল হইলেন; 
দেখিলেন রাজ! দূশরথ নিতান্ত দীনভাবাপন্ন, অত্যন্ত 
গুঞ্ষবদন; ক্ষণে ক্ষণে মুচ্ছিত হইতেছেন। আৰ রমণীগণ 
রোদন করিতেছে । সকলে রোদন করিতেছে কেন, 
রাম কিছুই বুঝিতেছেন না। ভগবান্‌ বশিষ্ঠও সেখানে। 
রাজার ছুঃখের কারণ কি, কলাম জিজ্ঞাসা করিলেন। কেহ 
কিছুই বলিল না। রাম তখন পিতার চরণ বন্দনা! করিলেন, 
পরে মাতাকে প্রণাম করিলেন। দশরথ কষ্টে “রাম” 
এই মাত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন আর কিছুই বলিতে 
পারিলেন না) চক্ষু হইতে দরবিগলিত ধারা বহিল। 
রাম পিতার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া নিতান্ত ভীত হইলেন। 
মানব পদদ্বার! সর্পকে স্পর্শ করিয়া যেরূপ আকম্মিক ভয় 
প্রাপ্ত হয়, রাম সেইরূপ ভীত হইলেন। রাম বড়ই 
চিন্তাকুল হইলেন, মনে মনে ভাবিলেন "পিতাও অভিনন্দন 
করিলেন ন1) কুদ্ধাবস্থাতে ও ধিনি আমার দেখিয়া প্রসন্ন 
হয়েন, আজ কেন তিনি এরূপ হইলেন?” রাম তখন 
কৈকেয়ীকে প্িজ্ঞাস। করিলেন--'ম! ! আমি কি অজ্ঞান- 
বশতঃ পিতার নিকটে কোন অপরাধ করিয়াছি ? নি ত 
মর্কদাই আমার প্রতি প্রন, আজ ত আমার সহিত 
সম্ভাষণ করিতেছেন না। মা, মী্দ্বগরতি যদি ক্রোধ 
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হইয়া থাকে তবে আপনিই উহাকে প্রসন্ন করুন। 
মা আমার প্রিয়দর্শন ভরতের ত কোন অনিষ্ট হয় নাই? 
শক্রন্ন ত ভাল আছে ! কোন কারণে পিতা আমার প্রতি 
কুদ্ধ হইলে আমি ক্ষণকালও জ্বীবন ধারণে ইচ্ছা করি না। 
পিত৷ প্রত্যক্ষ দেবতা । আপনি ত অভিমানিনী হইয়া 
পিতাকে কোন পরুষ বাক্য বলেন নাই ? 

কৈকেয়ী আঙ্ধ রামের “মা” আহ্বানেও ব্যাকুলা 
হইল না। রামকে সকল কথা বলিল; আরও বলিল 
“রাজা লজ্জাবশতঃ বলিতে পারিতেছেন না। তুমি 
পিতার কাধ্য কর-_রাজাকে সত্যপ্রতিজ্ঞ কর, সত্যবাদী 
কর। গুরুতর সত্যপালন দ্বার পিতাকে পরিত্রাণ কর।” 
কৈকেয়ীর কথা শুনিয়া রাম শুলাহত ব্যাক্তর ত্যাক়্ 
বাথিত হইলেন, বলিলেন "মা তুমি একি বলিতেছ? 
অহো৷ ধিঙ্নার্থসে দেবি বক্ত,মামীদৃশং বচঃ। হা ধিকৃ 
দেবি আমাকে এরূপ বল! আপনার উচিত হয় না। 
কেনন| “পিত্র্থে জীবিতং দাস্তে পিবেয়ং বিষমুন্বনম্‌-_-» 
মা! আমি পিতার জন্ত জীবন দিতে পারি, তীব্রবিষ 
পান করিতে পারি, সমুদ্রে ঝাপ দিতে পারি, অগ্নিতেও 
প্রবেশ করিতে পারি। “ভঙক্ষয়েয়ং বিষং তীক্ষং 
মজ্জেয়মপি-চার্ণবে ৮ 

“অনাজপ্তোধূপি কুরুতে পিতুঃ কার্ধাং স উত্তম” 
যে পিতার আরা : ৮ পাইয়াও তীহার অভিপ্রায় 
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জানিয়া অগ্রে কার্ধ্য করিয়। রাখে সেই উত্তম পুল্র। 
আর. 
“উত্তুঃ করোতি যঃ পুল্ঃ স মধাম উদাদ্বত:”। 

আর পিতা বলিবামাতর ষে তৎক্ষণাৎ সেই কার্য্য করে, 
সে মধ্যম। কিন্ত 

“উক্তোহপি কুরুতে নৈব স পুত্রে! মল উচাতে”। 
পিতা আজ্ঞা করিলেও যে করে না, সে পুত্র নহে 
পিতার মলমাত্র। ম! আমি ইহা জানি। তুমি বল 
পিতা আমায় কি আগত! করিয়াছেন_-সত্যংসতাং করোম্েব 
রাম দ্বির্নাভিভাষতে__তুমি বল পিতার আন্তা কি, 
আমি এই মুহূর্তেই তাহ! পালন করিব; ইহা সত্য সত্য, 
রাম কখন দুই কথ! বলে ন1। 

কৈকেয়ী তখন বলিতে লাগিল 'রাম! আমার মতে 
তোমার আর বনগমনে কিছুমাত্র বিধন্থ করা উচিত নহে। 
যে পর্য্যন্ত তুমি বনে না যাইবে, সেই পর্য/্ত তোমার পিত। 
স্নান ৰা ভোজন করিবেন না।, ৃ 

পাষাণে বুক বীধিয়া কৈকেয়ী সকণ কথা বলিল। 
রাজার একবার মৃচ্ছাভঙ্গ হইয়াছিল) রাজা কৈকেতীর 
কথা শুনিলেন, শুনিয়| আবার “হা কষ্ট” বলিয়া মৃচ্ছিত 
হুইয়। পড়িলেন। 

রাম রাজ। দশরথকে ধরিয়া উঠাইলেন এবং কৈকেয়ীকে 
বলিলেন 'মাতঃ, পিতৃগুতষা [রিহহার্বি পালন অপেক্ষা 
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মহন্তর ধণ্মাচরণ আর নাই) আমি প্রাণ পর্যন্ত পণ 
করিয়াও যাহাতে পিতার প্রিষ্কার্ধা করিতে পারি তাহাই 
কণ্ব। পিতা আমাকে বলিলেন না, আমি আপনার 
আদেশেই চতুদ্দশ বর্ষকাণ জটাধারী, ও চীরপরিধামী হইয়া 
বনে খাস করিব। আমা হইতে পিতার ক্লেশ হইতেছে 
ইহা ভাবিয়াও আমি থেন শূল দ্বারা বিদ্ধ হইতেছি। পিতার 
ৰাক্যে আদার অকরশীষ কি আছে? আনি নিজের 
প্রাণতাগেও ক্ষণকালের সন্ত কুহ্ঠিত নহি; এমন কি 

“মীতাং তাক্ষ্যেহথ কৌশল্যাং রাজাঞ্চাপি ত্যজম্যিহম্‌”। 
সীতা বা কৌশল্যা বা রাজা পিতৃবাক্যে আমি সমস্তই 
পরিতাগ করিব ।, 

রামের প্রতিজ্ঞ শুনিয়া রাজা চীৎকার করিয়া কীদিয়া 
উঠিলেন। পরক্ষণেই সংদ্ঞাশূন্ত হইয়া পড়িলেন। রাম 
সংজ্ঞাবিহীন পিতাকে প্রণাম করিলেন, মাতাকে প্রণাম 
করিলেন। তখন রাম পিতানাতাকে প্রদক্ষিণ করিলেন 
এবং অস্তঃপুর হইতে বাহির হইলেন। মধাপথে আভিযে- 
চনিক দ্রব্__রাম সেই সকল দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত না 
করিয়া ধীরে ধীরে যাইতে লাগিলেন। 

রাম যাইবার সময় বলিয়া গেলেন অগ্ভই আমি মাতার 
অনুমতি লইয়া! এবং সীতাকে অনুনয় করিয়৷ দণ্ডকারণ্যে 
গমন করিব। 
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রাম ও কৌশল্যা। 
রাম মাতার নিকট আঙ্িতেছেন। আর কৌশলা। ? 
প্রভাতেই আযঘোধ্যার ধাজলক্ষমী তাহার রামকে আশ্রয় 
করিবেন, কৌশলা। রামকারণে শ্রীহরির পূজা! করিতে- 
ছিলেন এবং ব্রাহ্মণ দ্বারা হোম করাইতেছিলেন। 
কৌশল ব্রান্মণদ্দিগকে বন্ধন প্রদান করিয়াছিলেন। 
তখন প্রতি মাক্ষলিক কাধো দান, হোম, পূজ! ইত্যাদি 
দ্বারা শ্রীভগবানের প্রসন্নতা ভিক্ষা কর| আর্ধাজাতির 
প্রধান কার্ধা ছিল। দান হোম পূজা অন্তে “ধ্যায়তে 
বিষুমেকাগ্রমনসা মৌনমাস্থিতা” কৌশলযা মৌন অবলম্বন 
পূর্বক একা গ্রমনে শ্রীবিষ্ণুর ধ্যান করিতেছিলেন। মাতা! 
কৌশলা ভিতরে শ্রীবিষ্ণ দেখিতেছিলেন। রাম আসিলেন 
কিন্তু কৌশলা দেখিতে পাইলেন না। 
অন্তস্থমেকং ঘনচিংপ্রকাশং 
নিরম্তসর্ববাতিশয়ন্বরূপম্‌। 
বিঝু স' নন্দময়ং হৃদজ্জে 
ূ সা ভাবয়ন্তী ন দদর্শ রামম্‌॥ 
কৌশল্যার নিকটে স্ুমিআ। নুমিত্রা রামকে দেখিয়া 
সমন্ত্রমে কৌশল্যাকে জাগাইলেন, বলিলেন “রাম 
আসিয়াছে |” 
কৌশল্যা রাম নাম শুটিলেন, তখন দৃষ্টি বাহিরে 
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প্রবাহিত হইল। বাহিরেই রাজীবলোচন রাম। যেরূপ 
ঘোটকী হর্ধ সহকারে স্বীতর তনয়ের প্রতি ধাবিত হয়, 
কোৌশল্যা হর্যসমন্থিত! হইয়া সেইরূপে রামের নিকটে গমন 
করিলেন । রাম মাতার চরণ বন্দনা করিলেন। কৌশল্য! 
রামকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া! ক্রোড়ে বসাইয়া মস্তক আত্রাণ 
করিলেন, আর নীলোৎপলনিভ রামগাত্র পুনঃ পুনঃ স্পর্শ 
করিতে লাগিলেন । 

কৌশলা| দেখিতেছেন রামের মুখ বিষ। তাবিলেন 
সুকুমার রাম.ত উপবাসী, বুঝি রামের ক্ষুধা পাইয়াছে। 
পুত্রের মুখ শুষ্ক দেখিণে মাতার আর কি চিন্তা আসিবে? 
কৌশল] বিপদের কিছুই জানেন না, রানকে ক্রোড়ে 
বাইয়া বলিতেছেন, “বস! তোমার মুখ যে বড় শুক, 
তুমি ক্ষুধার্ত হইয়াছ, কিছু খাইবে ? 

মাতার স্নেহ রামকে ব্যাকুল করিল। কিরূপে এই 
সংবাদ জানাইব? রাম কিন্ত বিলম্ব করিতে পারিতেছেন 
না) বলিতেছেন “মা, যে মহডয়্ উপস্থিত হইয়াছে 
দেবখিতেছি তুমি তাহার কিছুই জান না। দেবি! নৃনংন 
জানীষে মহভ্তয়মুপন্থিতম্” ) মা! আমার ত ভোজনের অবসর 
নাই, “ভোজনাবসরঃ কুতঃ” অগ্যই আমাকে দণ্ডকারণ্য 
গ্রমন করিতে হইবে। আমার পিতা বিমাতাকে যে বর 
দিয়াছিলেন, তাহার একবরে আমায় বনবাসে যাইতে হইবে 
্বিতীরটিতে ভরত অথে,নু রাজ। হইবে। আম চতুর্দশ 
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বৎসরের জন্য মুনিবেশ ধারণ করিয়া বনে বনে ভ্রমণ 
করিব; এই চতুর্দশ বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া 
যাইবে। মা তুমি অনুমতি কর আমি অগ্যই বনে যাইৰ। 
তুমি কোন চিন্তা করিও না। আমি শীন্পই আদিব।” 

কোণায় অভিষেক, আর কোথায় বনবাস! কৌশলা 
সহসা উদ্বিপ্না হইলেন। বনভূমিতে শালষষ্টি কুঠারচ্ছিন্ 
হইয়া! যেরূপ পতিত হম্ব কৌশুলা! রামবাক্যে আহতা 
হইয়া সেইরূপে ভূতলে পতিতা হইলেন? রাম তাহাকে 
উঠাইলেন, এবং ধুলি মুছাইতে লাগিলেন। কৌশল্যা 
ছুঞখসাগরে নিমগ্রা। ভারবহনান্ছে ভূমিলুঠনকারিণী 
ঘোটকীর থে অবস্থা হয় কৌশল্যার তাহাই হইল। 
কৌশলা রামকে জানিতেন “রামোদ্বির্নাভিভাষতে” রাম 
কখন দুই কথা কহেন না। বলিতে লাগিলেন 'রাম 
তুমি বনে যাইবেই, আমায় লইয়। চল। কৌশল্যা 
আর বলিতে পারেন না 

কৌশলা। বড় ব্যাকুলা হইয়া! আবার রামকে বলিতে 
লাগিলেন। 

: “যথা গৌর্বালকং বসং তাক্ত। তিষ্ঠতি কুত্রচিৎ 

তথৈব ত্বাং নশকোমি ত্যক্ত, প্রাণাৎ প্রিয়ং সুতম্‌।” 

রাম, গাভী অত্যন্ত দুর্ধলা হইয়া ও যেমন. বনে বৎসের 
অন্থ্গামিনী হয়, যেমন বংস ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে 
পারে না, সেইরূপ তুমি আমার্্্ণি অপেক্ষাও প্রিয়, 
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আমি তোমাম়্ ছাড়িয়া কোথাও থাকিতে পারিব না। 
নিতান্ত ছুর্বল! হইয়াও বনে তোমার অন্থগমন করিব” 
কৌশলার দৃষ্টি পড়িল এখন শোকের কারণের উপর। 
“আমি চিরকালই স্বামীর অপ্প্রয়্। তিনি আমাকে অত্যন্ত 
নিগ্রহ করিক্কাছেন। তিনি আমাকে কৈকেম়ীর দাসীর 
সমান -তদপেক্ষীও নিকৃষ্ট করিয়াছেন। রাম তোমার 
মুখ দেখিয়া আমি কি সেই নিয়ত-কোপন৷ কটুভাষিণী 
কৈকেয়ীর মুখ দেখিয়। সুখে থাকিব? রাজা যদি ভরতের 
উপর প্রসন্ন হইয়া থাকেন, রাজা তাহাকে প্রদান করুন 
. কিন্তু তোমায় বনবাসী হইতে আজ্ঞা করেন কেন? রাজা 
_কৈকেয়ীর উপর প্রসন্ন হইয়াছেন, সর্বস্ব তাহাকে দান 
: করুন। কিন্তু কৃমি রাজা বা কৈকেয়ার নিকট কি অপরাধ 
: করিয়াছ? কৌশল্যার চক্ষু জলপুরিত। কৌশল্যা আবার 
 ৰলিতে লাগিলেন £__ 
. “পিতা গুরুর্ষথ রাম তবাহমধিকা ততঃ। 
পিত্রাজ্ঞপ্তো বনং গন্থং বারয়েয়মহং সুতম্‌ ॥ 
;. পিতা তোমার যেমন গুর আমি মা তদপেক্ষা 
' অধিক। পিতা! তোমায় বনগমনে আন্ত! করিয়াছেন আমি 
ই আমার পুত্রকে নিষেধ করিতেছি । যদি আমার বাক্য 
. উল্নজ্বন করিয়া গিতৃ আজ্ঞানুসারে তুমি বনে যাও তবে 
আমি এই প্রাণ *পরিতাগ করিয়! যমালয়ে গমন করিব । 
: আমার হৃদয় বুঝি বড়ই ূরুঠিন_ নতুবা রাম! তোমার 
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হইল না। বুঝবি আমার মরণ নাই, ঝুঝি যমও আমায় 
গ্রহণ করেন না” | 


রাম ও লক্ষ্মণ । 


কৌশল্যার আকুলি-বিকুলি দেখিয়া লক্ষণের ক্রোধ 
হইল। লক্ষণ পূর্ব হইতেই সঙ্গে ছিজেন। ক্ষৌমবাস 
পরিধান করিয়। রামঙ্সননী যখন রামের বিদ্র বিনাশের অন্ত 
দেবতার আরাধনা করিতেছিলেন লক্ষণ ভাহাও দেখিয়া" 
ছিলেন। যখন 'প্রাণায়ামেন পুরুষং ধ্যায়মান! জনার্দনম্” 
যখন তিনি প্রাণায়াম দ্বারা পরম পুরুষ জনার্দনের ধ্যান 
করিতেছিলেন, লক্ষণ তখন ভগবতীর প্রশান্ত মৃদ্তি দেখিয়া 
বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলেন। আর যখন রামমাতা 
বাঁজলক্ষমী রামকে আশ্রয় করিবেন শুনিয়া ম! জানকীকে 
নিজের নিকটে আনিয়! সুমিত্রীকে ডাকিয়৷ আনন্দোৎফুল্ল 
মুখে গন্গদ্‌ বচনে সীতাকে কতই শিক্ষা দিতেছিলেন 
লক্ষণ এই দৃশ্তঠ দেখিয়া আপনাকে ধন্ত বিবেচন! করিয়া- 
ছিলেন। আর আজ! আজ জলোদ্ধৃত পন্ম হইতে যেমন 
বারি নির্ণত হয় সেইরূপ রোদন পরায়ণ। ভগবতী 
কৌশল্যাকে দেখিয়া লক্ষণ ক্রোধ সম্বরণ করিতে পারিলেন 
না। কৌশল্যার অকথ্য যাতনা! লক্ষণকে আম্মহারা 
করিতেছে। কৌশল্যা যখন কিাানিলেন ? 
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“যদি গচ্ছসি মদ্বাকা মুলজ্বা নৃপ বাকাতঃ* যদি আমার 
বাকা উল্লঙ্ঘন করিয়া, রাম ন্তুমি রাজার কথায় বনে গমন 
কর “তদা গ্রাণান্‌ পরিতাজ্য গচ্ছামি যমসাদনম্” তবে 
প্রাথত্যাগ করিয়া আমি যমদদনে গমন করিব। লক্ষণ 
ক্রোধে অধীর হইয়া “উবাচ রাঘবং বীক্ষা দহন্িব জগরয়ম 
যেন ব্রিজগৎ দগ্ধ করিতে করিতে রামের দিকে চাহিয়া! 
বলিতে লাগিলেন; 

উন্মন্ং ভ্রান্তমনসং কৈকেয়ীবশবর্তিনমূ। 

বন্ধ নিহয়ি ভরতং তথ্বদ্ুন্‌ মাতুলানপি।॥ 
উন্নত, ত্রান্তচিন্ত কৈকেয়ীবশবর্তী. ভরতকে বন্ধন করিয়া 
তাহার সাহাযাকারী তাহার মাতুলের সহিত বিনাশ করিব। 
স্াপনারা অভিষেকের জন্ত যত্র ককুন, আমি ধনুপ্পাণি 
হইয়া রামাভিষেকের বিদ্ধ বিনাশে নিযুক্ত রহিলাম। 
ধক আমার বাহুবল-যদি আমি এই কর্খু করিতে না 
পারি। লক্ষণ এখন বালক নহেন তাহার বয়ঃক্রম সাতাইশ 
বৎমর। 

পরম শান্ত রাজীবলোচন রাম তখন লক্ষণের ক্রোধ- 
শান্তি জন্য উপায় অবশশ্বন করিলেন। আজ আমরা! 
চারিদরকে কতই ন| ক্রোধের মূর্তি অবলোকন করি। 
কথায় কথার ক্রোধ। একজন ক্রুদ্ধ হইলে আর এক জন 
যদি শান্ত না থাকেন তবে প্রলয় উপস্থিত হয়। রাম- 


চন্দ্রের ব্যবহারে আমরা "বহু শিক্ষা। পাইতে পারিব যদি 
৩ 
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আমরা শিক্ষা কার্যে পরিণত করিতে প্রাণপণ করি এবং 
ক্রোধ উদ্রেক সময়ে এ্ররামচঞ্জরের ব্যবহার স্মরণ করিতে 
পারি। 

রাম লক্ণকে ক্র্দ দেখিয়া প্রথনেই কোন উপদেশ 
দিলেন না, কিন্তু একবার আলিগ্গন করিলেন। শান্ত 
ব্ক্কির ম্পশে, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির শরীরে, এক ক্রিয়। হয়, তাহাতে 
ক্রোধের (কিছু শান্ত জর। শান্তভাবে ক্রু ব্ক্তির হস্ত 
ধারণ করিলে, ক্রোধ ক্ষণকালের জন্য যেন প্রবাহিত 
হয় না। রাম প্রথমে থাহা খলিলেন তাহাতে একটু যেন 
প্লেষ মিএিত ছিল, কিন্ত স্বভাব বিনয়ী রামচঞ্জের মুখ হইতে 
বাহির হইয়। তাহা সত।রূপে দাডাইল। রাম বণিলেন-- 
রণুকুণ শ্রেষ্ঠ! তুমি বীর এবং আমার অতান্ত হিতৈষী। 
কারণ আমার অতাপ্রয় তরতকেও আমার জন্ত বিনাশ 
করিতে উদাত হইয়াছ। কিন্তু লক্ষণ! বিক্রম প্রকাশের 
সময় ত ইহা নহে । “কিন্ত তে সময়ো নহি” । তখন রাম 
তত্ব কখা। কহিলেন--মান্ষ যদ্দি পুনঃ পুনঃ এই উপদেশ- 
গুলি মানোচন। করিয়া স্মরণ রাখিতে পারে তবে মানুষ 
কতই লাঙবান হয়। রাম বলিতে লাগিপেন__ 

“্য.দদ: দৃগ্ঠতে সর্ধং রাজ্যং দেহাদি কঞ্চ বং” এই রাজা, 
এই দে, এই যাহা সমস্ত দেখিতেছ, ইহা যদি নিতা হয়, 
ইহা বাঁধ সর্বদা থাকে, তবে ইহার জঙ্ত (তোমার পরিশ্রম 
সফল। “আয়া; নফলশ্চতেশ্্টি কিন্ত ভাই! বিচার 
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করিয়া দেখ ভোগ নকল মেঘবিতানদ্থ বিদ্যাপ্লেখার মত 
চঞ্চল; অ:র মাদঘু--মামু অগ্রসন্তপ্ত পৌহস্থ জলবিন্দবং। 
একব:র ধিচ।র করিয়া দেখ দেখি ভোগাসক্ু মানুষের 
গন্কৃত অবস্থা কি। 

বথ। ধশলগলস্থোহপি ভেকোদংশানপেক্ষতে | 

ভখ। কাণা হিনাগ্রান্তো পোকো ভোগানশাশ্বতান্‌ ॥ 

সর্প ভেক ধরিয়াছে--মনে আল্পে গ্রাস করিতেছে । 
একবারে পারেনা--তাই সর্প ঘন গলাধঃকরণ না করিয়া 
শুধু ধরি! থাকে, ভেক সেই সনস্কের মধ মুখ-পতিত-কীট 
পাইয়া আনন্দে ভক্ষণ করে। মানুষের ভোগ কি 
এইব্প নহে? দেষখন কোন কিছু ভোগ করে তখন 
কি নিজে কালসর্পের গ্রানে নহে ? শরীরের ভোগের জন্ 
মানুষ রাত্রিদন কন্মে তৎপর হইয়া! রহিয়াছে; কিন্তু বদি 
দেহ হইতে ভিন্ন পুরুষের একবার সন্ধান লয় তবে 
“কে। বাত্র ভোগ পুরুষেণ ভুগ্গযতে”_তবে বুঝিতে পারে 
পুরুষের আবার ভোগ কি? পিতা মাতা সত দারা বন্ধু 
ইহাদের যে একত্র মিলন তাহা পানীয়শালায় বনু পান্থ- 
নমাগমের গ্ঠায়, অথবা নদীমধো আ্োতঃসমান্বত কাষ্ঠ- 
॥াশি সম্মিলনের হ্যান্ন। ধনসম্পন্ত ছায়ার স্ায় চঞ্চপ। 
এই লক্ষমা যেন চরণদাহে কাতর! হইয়া একস্থলে পদ 
স্থাপন করিতে ন| পারিষ্কাই চঞ্চলভাবে সর্বদা ছুটিয়া 
বেড়াইতেছেন । বৌবন কয়দিনের জন্য, পরমাযু কতটুকু? 


৩৬ কৈকেয়ী। 


তথাপি মান্ধষের এত অভিমান! নিরন্তর রোগাদি স্কুল 
সংসার । এ যেন গন্ধব্বনগর, এ যেন স্বপ্ন; নিতান্ত মুঢ় 
নানবই সংসার অন্ুবর্তন করে। আর-- | 
আরুব্যং ক্ষীয়তে যম্মাদাতিন্ত গতাগতৈ? | 
ৃষ্টান্যেষাং জরামূত্্য কথক্চিন্ৈব বুধাতে ॥ 

মানুষ কেন প্রবুদ্ধ ২য় না? নূর্যোর উদয় অন্ত প্রতিদ্দিন 
হইতেছে, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আবুও ক্ষয় হইতেছে । 
মান্ষ প্রতাহই অন্তের জরা নৃত্যু দেখিতেছে অহো! 
কি বিচিত্র মোহ! তথাপি মানুষ প্রবুদ্ধ হইতেছে না। সেই 
দিন, সেই রাত্রি একভাবেই আসিতেছে, যাইতেছে --মোহ্‌- 
বুদ্ধিৰশতঃ মানুষ একরূপ কার্ধাই করিতেছে, আর ভাৰি- 
তেছে, ভোগ করিতেছি, কিন্ত সময়ের দিকে একবার 
তাকায় না। একবারও ভাবে না, আমু আমঘটাদ্বব 
প্রতিক্ষণেই বিগলিত হইতেছে, রোগী সকল শব্রগণের 
ন্তায় শরীরকে প্রহার কারতেছে, জরা ব্যাত্রীর স্তায় সম্মুখে 
আমিয়া গর্জন করিতেছে, মৃত্যু সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ 
করিতেছে, কেবল কাল প্রতীক্ষা মাত্র। মান্য কৃমি- 
বিষ্টা-তম্মময় এই দেহকে “মহ্‌ং” বলিয়া “রাজা” বলিয়া 
মনে করে। কিন্ত ত্বক্‌ অস্থি মাংস বিষ্ঠা মূত্র রেত রক্তাদি-, 
ময় বিকারী ও পরিণামী দেহ কোথায়, আর রাজরাজেশ্বর 
আম্মাই বা কোথায়! 

লক্ষণ! যে ক্রোধ অবলঘন করিয়! লোকসকল তুমি 
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দগ্ধ করিতে ছুটিয়াছ, দেহে অহং অভিমানই না গাহার 
কারণ? মানুষের শত্রু অনেক---স্থথের বিদ্ন বনু, তন্মধ্যে 
ক্রোধই মান্ষের চিরস্তথপ্রাপ্তির প্রধান কণ্টক.। এই 
ক্রোধে পড়িয়া মানুষ স্বজন পর্যান্ত বিনাশ করে। ক্রোধ 
মনস্তাপের মূল, ক্রোধ সংসারের বন্ধন, ক্রোধ হইতে 
ধর্মক্ষয় হয় অতএব ভাই ক্রোধ ত্যাগ কর। 


“ক্রোধমুলো মনস্তাপঃ ক্রোধ সংদারবন্ধনম্। 
ধন্মক্ষয়করঃ ক্রোধন্তম্মা ক্রোধং পরিতাজ ॥ 
ক্রোধ এষ মহান্‌ শক্রস্ধগ বৈতরণীনদী। 

সন্তোষো নন্দনবন: শান্তিরেব হি কামধুক্‌ ॥ 


.মহান্‌ শক্র এই ক্রোধ তৃষ্গ বৈতরণার পার নাই। 
আর অপরদিকে দেখ সন্তোষ ! সন্তোষ কত সুখের! সন্তোষ 
নন্দনবন। আর শান্তিই সব্ব অভিলাষের পূর্ণতা । 
লক্ষণ তুমি শান্তিকে ভজনা কর। তুমি আত্মাকে দেহাঁদ 
হইতে পৃথক জানিয়া লোক ব্যবহার করি! চল, সুখ হউক 
বা ছঃখ হউক প্রারন্ধ ভোগ করির। চল, সংপার প্রবাহে 
বখন যে কাধ্য আসিবে তাহা! করিয়া গেণে তুমি স্থখ দুখ 
পাপ পুণা রূপ কম্ম ফলে নিপ্ত হইবেনা। বাহিরে কর্তা 
সাজ কিন্ত ভিতরে আত্মার অকর্ত। ভাব স্থির রাখিয়া বখন 
যাহা আসিবে তাহাতেই প্রারন্ধ ভোগ হইয়া! যাইতেছে 
ভাবিয়া সখী হও। রাম শেষে বলিলেন, আমার এই সমস্ত 


৩৮ কৈকেয়ী। 


বাকা যে হৃদয়ে সর্বদা ভাবনা করিবে, সে আর কখনও 
সংসার দুঃখে নিপীড়িত হইবে না। 

রাম লক্মণকে শান্ত করিলেন--মাতারও মত করিলেন! 
কৌশল্যা, শিবাদি দেবতা, নহি, দিক, ভূত, নাগ প্রল্ততিকে 
পূজা করিলেন, রামের দীর্ঘ বনবাম সময়ে তাহারা হিত 
আকাঙ্ঞা করুন ইহা প্রাথনা করিলেন। অক্রপূর্ণ লোচনে 
রামের স্বপ্তযয়ন শেষ করিয়' মাতা বার বার রামকে আলিঙ্গন 
করিলেন। রাম মাতাঁকে প্রদক্ষিণ করিলেন, পুনঃ পুনঃ 
চরণ বন্দনা করিলেন, শেযে লীতার ভবনে জআসিলেন। 

সীতা রাম। 

সীতা এখন পধাস্ত কিছুই শুনেন নাই! দৈব্য কার্য 
শেষ করিয়! তিনি রামের 'আগমন প্রতীক্ষা করিতে ছলেন। 

রাম এই মাত্র পীতার নিকট হইতে বিদাগ্ধ লইয়া 
পিতৃদশনে গিয়াছিলেন। রাম আসিতেছেন, সীতা রাম্‌- 
দর্শনেই উঠিয়া াড়াইলেন। রামকে বড় বিঃন্ন হইয়া 
আসিতে দেখিতেছেন। কিন্তু সীতা পতিনারার়ণ-বৃত 
ভুলেন নাই। সীতা ত্রস্ত হইয়া »নবর্ণ-পাত্রস্ঠ সলিলৈঃ 
পাদৌ প্রক্ষাল্য ভক্তিতঃ” স্বর্ণ-পাত্রস্ত সলিলে পত্র পদ 
প্রক্ষালন করিলেন, তৎপর চরণ তলে উপবেশন করিলেন । 
রাম দেখিতেছেন সীতা যেন কত কি বলিবেন। সীতা 
গ্রে স্বামীর পদধৌত করিয়া, স্বামীকে সুস্থ করিয়া, পরে 
যাহা জিজ্ঞাসা করিবার আছে জিজ্ঞাসা করিবেন। 
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সীতা রামের পদধোৌত করিলেন, সীতার এই বাব্হার 
দেখিয়া অনেক ভামিনী হাগ্র করিবেন। স্বামীকে পণাম 
করিতে বলিলে অনেকে হাসিয়াই অস্থির; 'মনেক পুত্র 
পেতামাতা প্রহৃতিকে প্রণাম করিতে পারেন না, তাহাদের 
লঙ্ পায়। কিন্তু স্বামী, পিতা, মাতা, গুরু প্রলুতি গ্রু- 
জনকে আদ্র! করিতে, তাহাদিগকে কঠিন কথ' বলিতে, 
লতা! পায় না! ভক্তির কার্ণ্য করিতে লঙ্া করে, 
অভক্তির কার্য করিতে, পাপের কার্য করিতে, লদ্দা 
আইসে না। হরি হি! কিছিল কি হইয়াছে! ধাহার 
প্রয়োজন ধর্দকর্মের জন্য, যিনি সহধর্শিণী, ভাভার প্রয়ে!- 
জন প্রধু ইন্িয়ারাম জগ্ত, শুধু ক্ষণিক বিলাসের জন্য! 
ধন্য কাল, ধন্ত সভাতা। 

সীতা কিন্ত পদধৌত করিয়া দিতে লক্জজা বোধ করেন 
নাই; বড তঞ্চিরে নারায়ণের পদধৌত করিয়া দিলেন। 
স্বামীকে বিবর্ণবদন দেখিয়া, স্বামীকে শোকসন্তপ্ত 
দেখিয়া জিন্তাসা করিলেন “দেব! অদ্য পুষ্যানক্ষত্র সমন্বিত 
বৃহম্পতিবার, আজ ন। তোমার অভিষেক? এই হর্ষসময়ে 
. তোমায় এরূপ দেখিতেছি কেন? তোমার সঙ্গে কোন 
ৈনাসামন্ত নাই, মস্তকে শ্বেতচ্ছত্র নাই, কোন বাদযাদদ ও 
বাজিতেছে না; তুমি কোথায় গিয়াছিলে ? কোথা হইতে 
আদিলে? কেন আজ তোমার রাজবেশ নাই? তোমার 
কিরীটাদি রাজাভরণ কেন দেখিতে'ছ না) তোমার 
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সন্্রমার্থ সামন্তপহ কোন রাজাও ত আগমন করিলেন না) 
আজ তোমার রাজলগ্মী আশ্রয় করিবেন, তুমি আজ এত 
বিষন্ন কেন? বার! কোন ভত্তাকে প্রিয়দর্খন তদ্রান 
গ্রহণ করির। তোমার অন্ুগমন করিতে দেখিতেছি ৭! 
কেন? 
সীতা বহু কথা৷ কহিলেন? রাম হামিয়্া উত্তর 
করিলেন, 'পিতা আমান্দে দণ্ডকারণোর রাজত্ব দিয়াছেন। 
ভামিনি! আমি শীত্র সেসব রাজ্য পালন জন্য গমন 
করিতেছি। অমি মবাই যাইব। মি সর্বদা! তোমার 
শাশুড়ীর নিকটে থাকিবে, আমার জননার তুমি শুশ্রষা 
করিও, আর ভরতের নিকট আমার প্রশংসা করিও না ।' 
সীতা রামের বাকা শুনিয়া ভীতা হইয়াছেন। বনবাদের 
কারণ জিজ্ঞাস কারলেন --রাম বথাষথ উত্তর প্রধান করিয়। 
বলিলেন, আমি শীত্রই গমন করিব। মৈথিলি! ভুমি 
আর কোন বির করিও না। সীতা রামবাক্য শুনিয়া 
হাসিতে হাসিতে বলিলেন “মহং অগ্রে গমিধ্যামি নং 
পশ্চাৎ ত্বমেষ্য ন” আমি অগ্রেই যাইব তুমি পশ্চাৎ আমিও । 
হে মীতাপতি ! আমায় ফোলয়া তোমার বাওয়! কি উচিভ? 
আঙ্গকালকার দিনেও আদরিণী স্ত্রী স্বামীর স্থানান্তরে 
যাইবার কথা শুনিয়া অগ্রেই কাপড়-চোপড় গ্রহণ করিয়। 
একবারেই স্থানান্তর গমনে যেমন ঘগ্রবর্তিনী হন সীতা ও যেন 
সেইরূপ করিলেন। প্রিক্ববাদিনী প্রিয়াকে নিরস্ত করিবার 
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জনা রাম তখন বনবানের ক্লেশ উল্লেখ করিলেন। বনে 
মগৃধ্যভোজী বহু রাক্ষস থাকে, সিংহ ব্যাপ্র বরাহাদি ভীষণ 
জন্য নিরন্তর সর্ধত্র বিচরণ করিতেছে--কটু ফলমূল ভিন্ন 
আর কোন সামগ্রী. নাই--অপূপ বাঞ্জনাদি কোথায় 
মিপিবে? ফলমূলও সকল কালে পাওয়া যাক্স না। বনের 
মধ্যে পথ নাই। সর্বত্র শর্করাকণ্টকাকার্ণ। মধ্যে মধ্যে 
গুহা গহ্বর বিশ্লীদংশাদি পু দেখ পীতা, বনের বনু 
দোষ। আরও দেখ পাদচারে তোমায় গমন করিতে 
হইবে। শীতবাভাতপাদি মমন্তই সহ্য করিতে হইবে। 
তুমি স্ুকুদারী, এ সমপ্ত ভুমি ত মহিতে পারিবে না। বনে, 
ভীষণ বাঞ্ছদ দেখির়! তুমি প্রাণশূনা হইয়া পড়িবে । $ুমি 
গৃহে থাঁক। আমি শীঘ্ই পিইআক্ঞা পালন করিয়া 
প্রত্যাবর্তন করিতেছি । 

রামের বাক্য শ্রবণে সীতা বড়ই দুঃখিত হইতেছেন। 
একটু ক্রোধও আমিতেছে। সীতা পুনঃ পুনঃ পাতিরতা 
বত পালন জনা রামের অন্গমন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ 
করিলেন, আর রাম পুনঃ পুনঃ তাহাকে সঙ্গে লইয়। যাইতে 
অস্বীকার করিলেন। তখন মীতা প্রণয় ও অভিমান 
ভরে বলিতে লাগিলেন “পিতা তোমাকে ভ্বামাত! 
করিয়। পরে কি জানিতে পারিয়াছিলেন, যে তুমি পুরুষ 
বিগ্রহ্ধারী স্ত্রী বিশেষ? হে প্রভো! আমায় সঙ্গে না 
লইলে লোকে কি বলিবে না “তেজোনাস্তি পরং রামে” 
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রামের পরাক্রম নাই। স্বামিন্! তোমার কাহা হষ্টতে ভয় 
আছে? তুমি কি ভাবিয়া অনন্যপরায়ণ: স্ত্রীকে পরিতাগ 
করিতে ইচ্ছা করিয়াছ? না! আমি ধণ্মস্ড্রী, আমি 
পতিব্রতা, আমায় তাগ করিয়া তুমি যাইতে ইচ্ছা 
করিতেছ কিরূপে? তোমা ভিন্ন আমি জানি না, তমি 
ধশ্বজ্ঞি, তুমি দয়াময়. তোমার নিকটে আম্মি থাকিব, 
পতিব্রতা স্বামীদর্গে থাকি বে, তাহাকে ধর্ষণ করিবে কে? 
আমার আহারের জন্য তুম ভয় দেখাইতেছ? তুমি বনে 
বনে কটু ফঙ্গমূল ভক্ষণ করিয়া বেড়াইবে আর আমি 
অযোধ্যায় রাজভোগে থাকিব? হরি হরি! ইহা চিন্তা 
করিলেও আমি কেমন হইয়া যাই, না না প্র! তোমার 
ভুক্তাবশিষ্ট যা») থাকিবে ভাহাই আমার অনুত, তাহাতেই 
আমার সন্তোষ। প্রভূ, তোমার সঙ্গে বনভ্রমণে যদি কুশা 
কাশ৷ কণ্টকের উপর দিয়াও আমাম্ধ চলিতে হয়, তাহাও 
আমার পুষ্পাস্তরণতুল্য হইবে। আর এক কথা প্রত, 
আমি তোমার ক্লেশের কারণ হইব না--আমি সর্ধদাই 
তোমার কাধ্যসাধিনী হইব” সতা কথা, সীতা না 
থাকিলে ত রামকার্য সাধিত হইত না। 

সীতা আবার বলিতে লাগিলেন। বালিকাকালে 
কোন দৈবজ্ঞ আমার হাত দেখিয়া বলিয়াছিলেন আমার 
পতির সহিত বনবাস হইবে। আীতা। যত যুক্তি পাইলেন 
সমস্ত যুক্তি দিয়। রামকে বুঝাইলেন “আমাকে ছাড়িয়া 
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মি কিছুতেই যাইতে পারিবে না। |” শেষে বলিলেন 
আর এক কথ! আমি বলি তাহা শুনিলে নিশ্চয়ই তুমি 
আমায় ফেলিয়া যাইতে পারিবে না। পিত্রালয়ে আমি 
বহুবার রামায়ণ শুনিয়াছি, কিন্তু সীতাঁ বিনা রামের 
বনগমন ত কোথাও শুনি নাই “সীতা রঃ বনং রাঁমো 
গতঃ কিং কুত্রচিদ্বদ” | বামায়ণ মে কপ্পে কল্পেই ভইতেছে, 
আমি যে পিত্রালয়ে পূর্ব কাল্পের রামায়ণে শুনিয়াছি। 
দেখ আমি সমস্তই বদিলান আগ তোমাৰ কাঁধা- 
সহায়্িনী। আমার ফেলিয়া বদি যাও, তবে আমি তোমার 
সম্মুখেই প্রাণতাগ করিব । 

রাম সীতার নির্বন্াতিশয়ে অনু্জা করিলেন। সীতা 
'গুরুপন্দী অরুদ্ধতীকে আপনার হার আভরণা্দি প্রদান 
করিলেন, পরে ব্রাহ্ণগণকে ব্হুধন প্রদান করিয়া রামের 
সহিত বাহির হইলেন। লক্ষণ পুর্দ হইতে তাহাই 
করিয়াছেন। তখন সীতা, রাম ও জঙ্সণ পদত্রঙ্গে পিতার 
নিকট বিদায় লইতে চলিলেন। 

আজ প্রভাতকাল বড় সুন্দর হইয়! বাতি 
নাগরিকেরা প্রাতঃকালের সৌন্দর্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছিল। 
বাঙ্গমুহূর্ত অতিবাহিত হইল, ত্রৌদ্র মুহ্র্ত গেল, আদিল 
প্রভাত । কুর্মাকিরণম্পরশে মেঘ বড় সুন্দর রঙ্গে রপ্রিত 
হইতেছিল, মলয় বড় মধুর বহিতেছিল, পাখী বড় স্থন্দর 
স্বরে গান ধ'রয়াছিল, ফুল বড় প্রকুপ্ন হইয়া গন্ 
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ছড়াইতেছিল, এক কথায় প্রক্কতি যেন অভিষেক-উৎসবে 
আত্মহারা হইয়া সৌনধ্যের ভাগার খুলিতেছিল। কিন্ত 
খুলিতে খুলিতে আর গুলিতে পারিল না, প্রভাত-কাল 
সুন্দর হইয়া উঠিতে উঠিতে আর উঠিল না। কুস্ুমবর্ণের 
মেঘ কাল হইস্া! গেল, মলয় প্রচণ্ডভাবে হুতাশধ্বনি 
করিরা বহিতে লাগিল, পাখীর স্বর ককশ হুইয়। গেল, 
ফুল ছুটিতে থিন্।া আপন বৃত্তে শ্লথ হইয়া পড়িল। 
অযোধ্যাবানী দেখিল রাম, সীতা ও লক্ষণ সঙ্গে পদবরজে 
রাজপথে! লোকে বা? শুনিয়াছিল এখন তাহা সত্য 
বলিয়া বুঝিল। সাধে বাদ পড়ল, আনন্দ নিরানন্দে 
পরিণত হইল, অমিয়া সাগরে ন্নান করিতে গিয়া! সকলই 
গরল হুইয়। গেল। আভিষেকের দিনে রাভ্রকুমারগণের 
অবস্থা দেখিয়া বুক ভার্গিয়া যাইতেছিল। সর্বাপেক্ষা 
জনক্নন্দিনীর দৃশ্যে লোকে অশ্রুদ্ঘরণ করিতে 
পারিতেছিল না। ত্রিলোক-স্থন্বরী মা জানকী! বয়স 
অষ্টাদশ বংসর। “পুংভিঃ কদাচিদ্দষ্টা বা জানকী লোক- 
সুন্নী” পুরুষে কদাচিৎ ইহাকে দেথিয়াছে কিনা বল। 
যায় না। এই অস্যাম্পশ্যরূপা আজ লোকসমূহ মধ্যে 
অনাবৃতভাবে আসিতে/ছন। সর্গে পতি ও দেবর। 
আর সর্বলোকন্ুন্বর প্রভু আজ গজাশ্বাদিবর্জিত। নিম্মল 
মুখে বিষাদের ছায়। পড়িয়াছে। দীতা ও লক্মণের দিকে 
রঘু-রামচন্দ্র এক এক বার ফিরিয়া দেখিতেছিলেন, চক্ষু 
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বেন কি এক কাতরোক্তি করিতেছিল। নীলমাণিকাদ্যুতি 
আজ যেন তেমন করিয়া! ঝলমল করিতেছে নাঁ। রাম, 
সীতা ও লক্ষণের সহিত রাজপথ অতিক্রম করিলেন, 
আর কেহ তাহাদিগকে দেখিতে পাইল না, তাহারা তিন 
জনে কৈকেয়ীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। 

তখন নাগরিকদিগের মধ্যে রাজার কথা উঠিল। 
সকলে বৃদ্ধ রাজাকে নিন্দা করিল। বলিণ, সতাসন্ধ রাজ! 
আজ এ কি করিলেন! প্রিক্ব-পুত্রকে কি স্ত্রীর বাক্যে 
বিসঙ্জন দেওয়া বায়? স্্ীবশ রাজার ন্যায়পরতা আজ 
রহিল কোথার? আর কৈকেয়ী! 

রাক্ষদী কৈকেয়ী নামী জাতা সর্ববিনাশিনী । 

রামস্যাপি ভবেদ্খং সীতায়াঃ পাদযানতঃ ॥ 

কৈকেয়ী! গাক্ষসী! সর্বনাশিনী! হায় এই ক্রুরকন্মা 

রাক্ষপী আজ একি করিল! হায়! কোন্‌ প্রাণে এ 
রামচন্দ্রকে বঝনবাদী করিল? হায়! বিধাতার নিয়তিই 
বলবান, পুরুষের প্রযত্র বুঝি কিছুই করিতে পারে না। 
হায়! এই রাঙ্গদী সীতাকেও বনচারিণী করিল, রামের 
হৃদয়েও ছুখ আনল। 

“হে জনা নাত্র বস্তবাং গচ্ছামোহদোব কাননম্ 
নাগরিকের একবাক্যে বলিতে লাগিল “দেখ, আর এ 
রাজ্যে বাস করা আমাদের উচিত নহে; চল আমরা ৪ 
বনবাদী হই।” অযোধ্যাবাসী সকলেই বড় হাহাকার 
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করিতেছিল। এই যময়ে বামদেব খর প্রকৃত তন 
উদ্ঘ।টন করিয়া ইহাদের শোক শান্তি করেন। 

এস্থ'নে আমরা একটি আবশাকীয়প বিষয়ের অবতারণ! 
করিব। দশরথ রাজার পুত্র রাম -.এ রাম আমার কেও 
কৌশপ্যা্গদয়-নন্দন রাম্য এ রামের বনধাস হইল 
অভিবেকের দিনে, ইহ? পাঠ করিয়া! আমার চক্ষে জল 
আমিতে পারে বটে, পারে কেন, আইস | আর ক্ষণ- 
কালের জন্য একট৷ ছুঃখগ আইসে। কিন্ত ইহাতে কি 
কোন উপকার আছে? হইছাতে কি কোনরূপ শোকশান্তি 
ঘটে? 

শান্র বলেন ইহাতে উপকার আছে। ইহা হইতে 
শোকশা্ত হয়। | 

কিরূপে হয়, এক কথায় উত্তর দিতে হইলে বণিতে 
হয়, যাহা কিছু আনার নিজের শোক ভূলাহতে পারে, 
য[হা কিছু আমার নিজের ছুঃথচিন্তাকে ক্ষণকালেধ জনা 
হটইঠে পারে, তাহার মধ্যেই আমার শোকশা'স্তর বীধ উপ 
আছে। অপরের শোক চিন্ত। করিয়া যখন আমি আমার 
নিজে শোক বিস্বৃত হই, তখন ক্ষণকালের জন্যও আমার 
চিনতশুন্ধ হ্য়। এই শুঙমুহূর্ত পাইয়া সাধনা করিতে 
পািণে চিওসুদ্ধস্থয়ী হয় এবং শোকখান্তিও বহুক্ষণ 
স্থায়ী হয়। কিন্ত বিনা জ্ঞানে শোকের আত্যন্তিক 
নিবুত্তি নাই। 


কৈকেয়ী। ৪৭ 


শান্ত্রপ্রমাণে আমরা ইহা দেখাইতেছি। অধাত্ম 
রামারণের প্রথমেই আমরা নারদ খষিকে চিগ্তাকুণ দেখি। 
মে চিন্তা জগতের দুঃখ দেখিয়।। কলিধুগে জীব বত 
নঃখে পড়িবে । নারদ ইহাদের ভাবী দুঃখে বাথিত হইয়। 
বঙ্ধাকে িজ্ঞাসা করিতেছেন “কলির ছুঃখী জীবের উদ্ধার 
কিন্ূপে হইবে? ইহারা কোন গ্রকার কঠিন তপসাণ 
করিতে পারিবে না, ইহাদের জনা কি কোন পথু উপায় 
আছে? 
কেহ কেহ খলেন, শান্ব কি কলির জীবের অবস্তা 

ঠিক ঠিক ঝসিত হইয়াছে, না অতিরঞ্ঠিঠ হইয়াছে? 
আমর শাপ্ধ বাকাই উ্ত করিতেছ, প:ঠ করিপা সকলেই 
বুবিবেন শান্বের কথা সম্পূর্ণ সতা। শান বলেন__ 

প্রাপ্তে কপিবুগে ঘোরে নরাঃ পুণ্যবিবঞ্জিভাঃ | 

ছুরাচারর তাঃ সর্ব সতাবার্তাপরা দুধাঃ ॥ 

পরাপবাধ-নরতাঃ পরদ্রব্যাভিলাষিনঃ। 

পরস্বীন ক্তমনদঃ পরহিংসাপরার়ণাঃ ॥ 

দেহাম্মদূইয়ো শুঢা নাস্তিকাঃ পশুবুদ্ধয়ঃ। 

মাতাপিহকতদ্বেবাঃ ক্্ীদেবাঃ কামকিসঙ্করাঃ ॥ 

বিপ্রা লোভভয়গ্রন্ত। বেদবিক্রয়জীবিনঃ। 

ধনাচ্জনার্থমভান্তব্দ্যামদবিমোহিতাঃ ॥ 

ত্যক্রন্বজাতকন্াণঃ প্রায়শঃ পরবঞ্চকাঃ। 

কষত্রিয়াণ্চ তথা বৈশ্য ্বধন্বত্যাগশীলিনঃ ॥ 


৪৮ কৈকেয়ী। 


ত্রান বে কেচিদ্‌ ব্রাহ্মণাচারতৎপরাঃ। 

জীয়শ্চ গ্রার়শো ত্রষ্টা ভন্র বচ্রাননর্ভক্াঃ ॥ 

স্বশুরদ্রোহ কারিপো! ভবিষান্তি ন সংশয়ঃ। 

এই যুগে প্রায় মন্ুষাই পুণাহীন, কারণ ইহারা বড় 
দুঃখী । মানুষ এখন কদাচাররত, মিপ্যাবাদী, পরনিন্দা- 
পরাঁয়ণ, পরদব্যান্িলাষী. পরন্ী-আসক্ত চিন্ত, পরহি'স্ুক, 
দেহই আত্মা এই বিশ্বাসী, এই জনা মূঢ় নাস্তিক 9 পণ্ড- 
বুদ্ধিবিশিষ্ট। মানুষ এথন মাতাপিতার উপর অসন্থষ্ট, 
ইহাদের অন্য দেবতা নাই, স্্ীই ইহাদের দেবতা, ইহারা 
কামকিস্কর। এখনকার ব্রাঙ্গণ লোভী ও ভীরু, বেদ 
বিক্রয় করিয়া, তন্ত্রমন্বাদি বিক্রয় করি॥া ইহারা জীবিকা 
নির্বাহ করে। ইঠার! বিদা! উপার্জন করে ধনের জনা, 
চাকুরীর জনা, বিদ্যা ইহাদিগকে অহংকারী .করে__ ইহারা 
আপন আপন জাতির কর্ম করে না, ইহার! প্রায়ই 
লোককে বঞ্চনা করে। বেরূপ ব্রান্মণ ত্র্টাচারী সেইরূপ 
ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যও আপন আপন ধর্থ ত্যাগ করিয়াছে, 
আর বাহার! শূদ তাহার! বাহ্ষণগণের' আচার গ্রহণ 
করিতেছে । স্ত্রীলোক প্রায়ই ভর্টা, ইহার! স্বামীকে 
অবজ্ঞা করিতে একবারে নির্ভয়, ইহারা শ্বশুর শাশুড়ীর 
উপরে বিদ্রোহ তুলে। 
এই যে কলিষুগের বর্ণনা ইহার কোন্টি অগত্য, 

কোন্টি আমরা প্রতাক্ষ না করিতেছি? নারদ জিগ্তাদা 


বিডি 3 ৪৯ 


করিতেছেন, এই বম্ত নষ্টবুদ্দি জীবের গতি কি? কিসে 
ইহাদের পরলোকে মঙ্গল হইবে? “এতেষাং নগবু'ীনাং 
পরলোক: কথ: ভবেংশ গ্রহ্ব আমি চি জনা চিন্তত। 
“লপায়েন যেনৈষাং পরলোকগতিভবেং” কোন সহ 
উপায়ে ধাহাতে ইহাদের পরলোকে ভাগ হর পিতঃ, 
আপনি ভাহাই বিধান কঞ্চন। 

রঙ্গা লপপায়, বলিয়া দিলেন, বণিলেন বখন কলির 
আান্ষ কোন টুর ভতপল্যা করিতে পারিবে না ভথন 
ইহাদের জন্য অধ্যা়শার পাঠই লগ উপান্থ। অধ্যাদ্ব 
নামাম়ণ, যে'গবাশিষ্ট, গীতা, ভাগবভাদিই অধ্যাশাদ। 
মনে কর! হউক কেহ রামান্নণ পাও মারম্ত করিলেন ; এখন 
রামায়ণপাঠে এপ বান্তির ধঞাবন কিন্ধপে গঠিত হইবে? 


1 
- 


ধ্জীবনের (ভ্ত চিন্শুগ্দি। কামিনীচিন্তা, কাঞন- 
চিন্তা, সংপার নির্বাহ চিষ্থা, এই সন দ্বারা 1৮৪ অস্ত 
থাকে । বিষরতিন্তা দ্বারা চিগ্ে কথন অগ্তরাগ, কখন 
দ্বেষ রাজন্ব করে। ইহার দ্বারাই চিত লর-বিক্ষেপ উঠে। 
চিন্ত যখন গ্ঞানমার্গ অবলথ্ধনে বিষয়ে রাগদ্ধেষণনা হর, 
বখন লয় বিক্ষেপ শূন্য হম্ন তখনই চিপ্তশুদ্ধি ঘট। চি 
ভগবত অনুরাগী হইলেও বিষয়ে রাগদ্েববক্দিত হন । চিন্ত 
ভগবদ্‌ বিষয়ে ধাবমান হইলেও শুদ্ধ হয়। 

এখন পুস্তক পাঠে চিন্তশ্ুৰ্ধি কিরূপে হয়, আমরা দেই 
কথাই বলিতে চাই। 


৫০ কৈকেরী। 


মান্য নিজের ছুঃখ চিন্তা সহজে ছাঁড়িতে পারে না। 
শোক চিন্বায় মানুষ কখন জড়প্রার থাকে কখন বা 
পাগলের মত আপন চিন্তাস্তরোত রোধ করিতে না! পারিয়া 
ভাসি বেড়ায়; এই ছুই অবস্থার নাম লব ও বিক্ষেপ। 

মনে করা হউক শোকাচ্ছন্ন কোন বাক্তিকে বলা 
হইল ভগবানকে ম্মরণ কাঁৰতে। এ বাক্তি ইহ! পারিল 
না-এরপ খ্যক্তি যখনই ভগবানের নাম জপ করিতে 
চেষ্টা করে তখনই তাহার মনো-মকট ডালে ডালে লক্বক্্ম 
দেয়, নান। প্রকার দুভাবন! তুলিয়া ইহাকে বিরত করে। 
শান্স এরূপ বাক্তিকে সংশাস্ধ পাঠ করিতে বলেন। মনে 
করা হউক লোকটি রামায়ণ হইতে কৈকেরী চরিত্র পাঠ 
করিল। দ্ুরণ রাখা উচিত পাঠ অর্থে শুধু পুস্তকটি 
পড়িয়াই রাখিয়! দেওয়। নহে। যাহ; পড়া হইল তাহার 
মনন চাই । পাঠে বিষয়টি শ্রবণ করা হইল মাত্র। কিন্তু 
শ্রবণ করার পর এ বিষয়টি মনে মনে চিন্ত। কর! চাই । 
বন্দেহ তুলিয়া তাহার নিরাস করা চাই। 

% বখন শ্রবণ 'ও মনন দ্বার! বিষয়টি সুন্বররূপে মনের মধ্যে 
অঞ্ধিত হয়, ধখন মনে মনে আলোচনা করিতে করিতে উহা! 
ধ্যানে আইসে তখনই কার্যযসিদ্ধি হয়। 

কৈকেয়ীর থে রাম সীতার কি অবস্থ! হইয়াছিল, 
রাজ! দশরথের কোন্‌ দশা ঘটিয়াছিল, ভরতের কত ক্লেশ 
ইইয়াছিল--এক কথায় অযোধ্যায় কিরূপ হাহাকার 


কৈকেয়ী। ৫১ 


উঠিয়াছিল, এই সমস্ত শোক বুত্তান্তে যখন আমরা নিজের 
শোকচিন্তা বিস্মৃত হই তন এ মময্বের জন্ত আমাদের চিত্ত 
শুদ্ধ হয়। আবার বলি যে কারণেই হউক মানুষ যখন 
আপনার শোক চিন্তা ছাড়িতে পারিল, যখন আপনার 
পংসার ভাবনা ত্যাগ করিয়া ভগবৎ লীলায় বে শোকের 
₹থা আছে, তাহা'ত চিন্ত ডুবাইতে পারিল, তাহাতেই 
১ক্ষের জল ফেলিতে পারিল, তখন &ঁ চক্চুজলে মানুষের 
নিজের দুঃখ যেন ধৌত হইয়া! গেল। এই সময়ে চিত্ত 
নম্মল হয়। এইক্ষণ বড় শুভক্ষণ। এই শুভ মুহুর্তকে 
অবণম্বন করিয়া মাগ্ষ মদদ হরি হরি করে তবে সে তখন 
ইরির নামে রস পায়। এইরূপে পুস্তক পাঠ, অনন্তর সাধন! 
মভাস করিতে করিতে তাহার চিদ্ে আপনা ২ইতে 
ভগ্বৎ লীলার শ্ট্রপ হয়--তখন এ বান্তি নিজের শোক 
হুলিয়া ভগবানের ভক্ত হইয়া যায়। ইাই লদৃপায়। 

বে দেভাব লইম্বা সাধনা করে তাহার সেই ভাবই 
গম্মভাবে মনে জাগে, বিষয়-চিন্তা দূর না করিয়। সাধন! 
করিতে বসিলে মন নিশ্চিন্ত 5ইয়া বিষয়ের সুগ্ম কৌশল 
বাহির করে। কিন্তু অধ্যান্্শান্্ন পাঠ করিয়া অধ্যাত্ম- 
চন্তা বা রামায়ণাদির চরিত্র-চিন্তা দ্বারা মনকে আপন ছুঃখ- 
চন্তা বা বিষয় চিন্ত' ছাড়াইয়া সাধন| করিতে বসিলে মনে 
5গবদ্‌ ভাব দৃঢ়রূপে আদিবেই। ইহা দ্বারা সহজেই 
চন্তশুদ্ধি হয়। বীাহারা সঙ্গীতজ্ঞ তাহারা জানেন 
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গানে চিন্ত সরস করিয়। সাধনা করাও চিন্ত শুদ্ধির | 
উপান্। 

আরও পরিক্ষার করিম্না বলিতে গেলে বলিতে হন্ন 
অধ্যাত্বগ্রন্ত পাঠে শোকচিস্তা বা সংসার চিন্তার বিগ্কৃতি 
ঘটে। এই গুভক্ষণ ধরিয়া ঈ খ্াক্তির সাধনা করা উচিত। 
'কৈকেক্ী” পড়িয়া যদি কেহ রাম বাম করিতে অন্যাস করে 
অবগ্ৰই সে বাক্তি নামে রস পাইবে। সংশান্ত্র পড়িয়া জপ 
বা প্রাণায়াম অভ্যান করতে করিতে নিশ্চিতই সাধক 
বুঝিবে ইহাতে চিন্তশুদি তন্গ। 

কেহ কেহ মনে করিত পাবেন ডিটেকটিভের গল্প বা 
বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস পছিলেও ত হয়। তাও হয়, তবে 
যিনি ঈগর চান, যিনি দঃখ-নিবুত্তি চান, তিনি বেখানে 
ভগবানের নাম নাই সেখানে থাকিতে পারেন না। ভগবং' 
লীলা-শুন্ত পুস্তকে তাহার কচি হয় না। তাই সাধক ধম্ম- 
গ্রন্থে ভগবংলীলা পাঠ করিস্বা সাধনার বস্ত লইয়া থাকেন, 
নিত্য অভ্যাসের বিষয় লইয়া তাহাই সাধন! করেন । 

আর এক সন্দেহের মীমাংসা এখানে সন্নিবেশিত 
হইতেছে। ভগবান বান্মীকি যে মানুষভাবে আত্মারামের 
চরিত্র ও কণ্ম বর্ণনা করিয়াছেন ভগবানের লীলাসমৃহকে 
মানুষের কাধ্য মত দেখাইতেছেন ইহার অর্থ কি? 

আমর! বলি ভগবান্‌ বালীকি পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রকে 
নারায়ণ বলেন নাই বটে কিন্তু অনেক স্থানে তাহাকে পুর্ণ 
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ব্রহ্ম বণিয়াছেন। আদিকাওকে আজ কাল কার পগ্ডিতের 
কেহ কেহ গ্রক্ষিপ্ত বলেন এবং উত্তর কাণ্ডকেও তাই 
বলেন। অধযোধ্যাকাঞ্ডে কিছুই প্রক্ষিপ্ত নাহ এই এখন 
কার মত। অধযোধ্যাকাঞ্ডের প্রথমেই পাই 
“সহিদেবৈরদীরণস্ত পাবণন্ত বধার্থিভিঃ 
অধিতো মান্ধষে লোকে জন্ঞে বিপুঃ সনাতনঃ। 

রামের যে এত অলৌকিক গুণ ছিপ তাহার কারণ এই 
বে রাম সনাতন বির্ক। দর্পোদ্ধত রাবণের বিনাশেচ্ছ 
দেবগণের প্রার্থনা মত তিনি মগ্গ্য নোকে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন! তারপর তাহার লালাও যে অলৌকিক 
তাহার উরেখ করা নিপ্সয়োন । কারণ বানর সৈগ্ 
সাহায্যে রাক্ষদ-বধ_ বানরের সমু-পতবন ইহা অপেক্ষ! 
আশ্চর্য আর কি হইতে পারে? সীতার অগ্নি পরীক্ষঃ 
ইহাও ত অলোকিক। 

তথাপি বাহার বলিতে চাহেন কবির বর্ণনায় রামের 
মানুষই প্রচারিত হইয়াছে তাহাদিগকে আমরা গাতার 
নবম অধ্যায়ের একাদশ ও দ্বাদশ গোক পাঠ করিতে 
অন্বরোধ করি। কবির অভিপ্রার ইহাও হইতে পারে 
বে মাগ্ষ ভাবের সহিত মানুষ ভাবের সম্পূর্ণ সহান্ুহুতি । 
তজ্জন্ত রামচন্দ্র মানুষের মত দুঃখ করিতেছেন। রামের 
ছুঃখ পড়িয়া সকলে আত্ম ছুঃখচিন্তা ত্যাগ করুক ইহাও 
উদ্দেশ্ত হইতে পারে। কিন্তু ভগবান বাক্দীকি রামকে 


৮ চা ৯ 
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যেরূপ ছুঃখ করিতে দেখিয়াছেন সেইরূপ আকিয়াছেন 
ইহাতে কবির গুণপনা কি? রামচন্দ্র যদি কল্পনার চরিত্র 
হইতেন তবে কবির দোষ গুণ আমর! আলোচনা করিতে 
পারিতাম। এ ক্ষেত্রে যর্দ দোষ গুণ কাহারও আলোচনা 
করিতে হয়, দে কবির নহে সে ভগবানের নিজের। 
বাস্তবিক ভগবানের কোন ছুঃখ নাই। কিন্ত তিনি ভন্দরের 
জন্ত দুঃখ স্বীকার করেন। “ভক্তচিন্তান্ুসারেণ জায়তে 
ভগবান?” বাহার জন্ম নাই তিনিও যে মানুষের মত 
জন্মগ্রহণ করেন, শুধু ছ্ন্ন নছে মান্ষের মত শোকও 
করেন, দে কেবল ভক্তকে রক্ষা করিতে, সে কেবল 
ভক্কের চিন্ত নির্মল করিতে । অন্যান্ত পুরাণে ও দুষ্ট হয় 
“তেষাং বচঃ পালয়িতুম্‌ অবতারাঃ কুতাময়া।, 

ভক্কের বাক্য পালন জন্ত আম অবতার গ্রহণ করিি। 

কি বলিতেছিলাম ?--রাম, সীতাও লক্ষণের সহিত 
কৈকেম্ীর গৃহে প্রবেশ করিলেন। রাজা জড়ের মত 
পড়িয়া আছেন, আর কৈকেয়ী ব্যাত্বীর মত শবের 
পার্খে উপবিষ্টা। রাম আসিলেন, আসিয়াই মাতাকে 
দেখিলেন- দেখিয়া প্রণাম করিলেন এবং বলিলেন--_ 

“আগতাঃ স্মে। বয়ং মাত স্তয়স্তে সম্মতং বনম্” 

মা আমরা তিন জনেই আসিষ্বাছি-তিন জনেই 
বনগমনে সম্মত। আমরা যাইতে প্রস্থত কিন্ত পিতা ত 
আজ্ঞা করিতেছেন না! 
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কৈকেয়ী ভাল করিয়া কাহারও মুখ পানে তাকাইভে 
পারিতেছে না 'অগ্য দিকে চক্ষু রাখিয়া কথা কহিতেছে। 
একবার ইচ্ছ! হইতেফিল বধূ জানকীকে একবার দেখি। 
কৈকেয়ী সীতাকে বড় আদর করিত। সীতা অযোধাণার 
বাজলক্ী।. সকল মহিষীর বড় আদরের বধ--সীতার 
অঞুভর। চক্ষে চক্ষু স্থাপন করিলে বুঝি কৈকেয়ী এ বন্ধ 
করিতে পারিতনা। কৈকেম্ী এখন৪ নিজ কর্দের 
ভবিষ্যৎ ফলাফল লক্ষা করিতে পারে নাই। জীব যদি 
আপন কাঁধো অগ্ঠের কিরূপ হাহাকার উঠে বুঝিতে 
পারিত, তবে কি মন্দ কার্ধ্য করিতে পারিত? অনুতাপ 
তখন আইসে যখন জীব আপন কর্মের ফল গ্রতাক্ষ করে। 
ইুককেয়ী তখন কীদিয়াছিল যখন দেখিয্লাছিল অধোধ্যায় 
হাহাকার উঠিল তাহার জন্য, কৌশলাদি মহারাণীগণ 
বিধবা হইলেন তাহার জন্য, রামসীতার দুঃখ হইল তাহার 
জন্ত, ভরতের চক্ষু জল নিবারণ হর না তাহার জন্য। 
ইুককেয়ী তখন অন্ৃতপু হইয়াছিল যখন বুঝিয্বাছিল হায়! 
যাহার জন্য স্বামীর মুহা অগ্রা্থ করিলাম, অযোধ্যাকে 
শাশান করিতে কুঠিত হইলাম না, হায়! যাহার জন্ত 
আমার প্রাণের রাম সীতাকে বনে দিলাম, আর বাহাকে 
রাজা করিয়! আমি রাজমাতা হইব সেই ভরত আমায় 
মা বলে না, ভরত আমার কাছে আসে না। কৈকেয়ী 
তখন পশ্চান্তাপ করিয়াছিল খন দেখিয়াছিল দশরথ 
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রাজার ঝড় আদরের মহিবীকে দেখিয়া! লোকে সাপ বাঘের 
মত ভয় করে। 

কণ্ধের পৃবের যদি বিচার থাঁকে তবে মানুষ বহু ছুঃখ 
এড়াইতে পারে। কৈকেক্ীর সে বিচার ছিল ন!। 

রাম প্রণাম করিয়া বাণলেন মা, আমরা ত আলাম. 
কৈ পিত। ত কিছুই বলি:লন না। কৈকেম়ী বসিয়াছিল 
সহসা উিত হইল, আপ'ন স্বহস্তে রামকে চীরখগ্ড প্রদান 
করিল। রাম রাজবেশ ভাগ করিলেন, গীতধটী ত্যাগ 
করিলেন, উত্তরীয় ত্যাগ করিলেন, কর্ণের কুগুল ত্যাগ 
করিলেন, অন্তান্ত অলঙ্কার খুলিয়া ফেলিলেন, পরিলেন 
চীরথণ্ড। বাহারা দেখিণ তাহাদের এদয় বিদীর্ণ হইতে- 
ছিল। কিন্ত কৈকেয়ী পাষান দিক্সা বুক বীধিয়াছে 
কৈকেরীর ইহাতেও হইল না, কৈকেরী লক্মণকে চীরবসন 
দিল, লগ্পণকেও রাজধেশ ছাড়াইল। আরও বাকী: 


কাঙ্গালের বেশ ধারণ করিয়াছেন কিন্ক সীতা? সীত! 
জানেন না কেমন করিয়া চীরবসন পরিতে হইবে। 
সীতা_কনকলতা -- কুমারী রাজকুমারী যাহার চরণ- 
তল বিনা অলক্তে রপ্রিত থাকিত, যাহার অক্ষি বিন! 
কারণে মৃগ্বশাবকের মত লোকের পানে মুগ্ধদৃষ্টি করিত, 
ধাহার অধরোষ্ঠ আপনা আপনি রক্তবিষ্ব মত সুন্দর শোভ' 
পাইত, বাহার মুখমণ্ডল সর্বদ] রাম-সাধভরা-মত মনে 
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হইত..-মে সীত1 কৈকেম্ীর চরণে কত দিন প্রণাম করিয়া 
এমন ভাবে ক্রোড়দেশে দাড়াইত, যাহা দেখিলে মনে 
হইত যেন সীতা বলিতেছেন “মা, আমি ত তোমারই, তুমি 
আমায় কোলে নাও,” নিঠুর! কৈকেরী আজ সেই আদরিণী 
রামরাণীকে চীরবসন দিয়াছে। সীতা বসন হস্তে দাড়াইয়া 
আছেন, এক একবার রামের পানে সলঙ্জ দৃষ্টিপাত 
করিতেছেন 
“হস্তে গৃহীস্থ। রামস্ত লঙ্জন্ত। মুখমৈক্ষত |” 
চক্ষে জলধারা বহিতেছে_শীত।, রামের বেশ দেখিতে 
পারিতেছেন না, বেশ দেখিয়া ধেন তাহার বঙ্গ বিদীর্ণ 
হইয়! যাইতেছে, সীতা চীরইস্তে কাদিতেছেন। রাম এই 
নিদারুণ দৃন্তে নিতান্ত ব্যথিত । রামচপ্দ সীতার হস্ত 
হইতে চীরবস্্ গ্রহণ করি! অঙ্গের চাখিধারে বেঠন করিনা 
দিতেছেন, চারিদিকে হাহাকার উঠিণ। রাজনহিষীগণ 
চীৎকার করিরা উঠিলেন। জ্জানী ভগবান্‌ বশিষ্ঠ ক্ষণিকের 
জন্ত যেন ধৈর্য্য হারাইলেন; অতিমাত্র ক্রোধ দেখাইয়া 
কৈকেয়ীকে ভৎ সনা করিয়া বলিতে লাগিলেন -- 
নকৈকেছীং 'প্রাহ ছুবুত্তে রাম এব হয়া বৃতঃ। 
বনবাসায় ছুষ্টে ত্বং সীতায়ৈ কিং প্রযচ্ছণি ॥৮ 
রে দুরুত্তে! রে দুষ্টে ! বনবাস জন্য রামকে চীর দিদ্বাছিস্‌ 
কিন্তু সীতা তোর কি করিয়াছে--সীতাকে দিয়াছিদ্‌ 
কেন? 
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যে দৃশ্টে ভগবান বশিষ্ঠ বিচলিত-_সেখানে সাধারণ 
লোকের কথা কি আর বল! যাইবে? সীতার কৌশের 
বস্ত্রের উপর রাম স্বশ্নং ঘখন চীর-খণ্ড বন্ধন করিতেছিলেন, 
তখন আর কেহ অশ্রুসগ্ধরণ করিতে পারিল না। সনাথা 
জনকনন্দিনীকে অনাথার স্তায় চীর বসন পরিধান করিতে 
দেখিয়া লোকে রাজানক ধিক্কার দ্িল। রাজগুরু ৰশিষ্ঠ 
কৈকেয়ীকে আবার শ্চিরক্গার করিলেন--বলিলেন. “কুল- 
কলস্কিনি! তুমি দুর্বদ্ধি বশতঃ নিজের মর্ধ্যাদা লঙ্ঘন 
করিতেছ। সংস্বভাববঞ্দিতে ! সীতা ত বনে যাইবেন 
না। পতিত্রতা স্ত্রীই গৃহস্থের আম্মা। এই সীতা 
রামের আম্মা। এই সীতাই পৃথিবী পালন করিবেন। 
আর বদি ইনি রামের সহিত মিলিত হইয়া বনে 
গমন করেন, তবে আমরা সকলে অযোধ্যা ত্যাগ 
করিব। আমি জানি তোমার ক্রেশের অবধি নাই 
--ভরত কিছুতেই রাজা গ্রহণ করিবেন না । তোমাকে 
একাকিনীই এই মনুয্ুশত্য বৃক্ষপূর্ণ অযোধ্যা শাসন করিতে 
হইবে। রাম যে রাজ্যে নাই নে রাজ্য বন হইবে এবং বে 
বনে রাম বসতি করিবেন তাহাই রাজা হইবে, “তদ্বনং 
ভৰিতা রাষং যন্ত্র রামো৷ নিবংস্ততি।” 

কৈকেয়ী রাজার প্রিয়া মহিষী। কিন্ত আপন কর্ম 
দোষে আজ সকলের নিকটেই তিরম্কৃত। হইতেছে, তথাপি 
কৈকেয়ী অন্তপ্তা হইতেছে না। হায়! মানুষ যদি 
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পাপ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে পাপের জালায় বাাকুল €ইত তবে 
জগত কত পবিত্র হইত! 

সুমন্ত রাজার মন্্রী- মন্ত্রী হইয়া ও রাজার সন্মুখেই বদমম 
বাকাদ্ারা কৈকেয়ীর সমস্ত মন্ত্র ভেদ করিয়া কত তিরস্কার 
করিলেন। স্ুমন্থ ইৈকেয়ীকে পতিঘাতিনা বণিলেন, 
কুলকলক্কিনী বলিলেন . “পতিদ্ীং হামহং মগ্চে কুলদ্রীমপি 
চান্তত”__কৈকেয়ী ইহাতে বিচলিত হইল না। সুমন 
আরও কঠিন কথা কহিলেন__যে কথা সাধারণ দ্রীলোকেও 
হা করিতে পারে না-_্থুমন্থ কৈকেয়ীর মাতার চরিত্রে 
দোষ দিলেন; কৈকেয়ীর মাতা স্বামীকে বড় অবন্থ! 
করিম়াছিল। কেকয়রাজ একদিন কোন কারণে হাস্ত 
করিয়াছলেন কৈকেয়ীর মাতা কারণ জানিতে আগ্রঙাতি- 
শযা প্রকাশ করে। স্বামী কারণ বলিতে পারেন না 
বলিলেন “কারণ বলিলেই আমার মৃত্য হইবে।” হ্গী 
স্বামীকে অগ্রা্থ করিয়া বলিল “কেকক্বরাজ, আমাকে আর 
ঠাট্টা করিতে হইবে নামি বাচ আর মর কারণ 
বলিতেই হইবে ।” “শংন মে জীব বা মা ন মাং 
প্রহনিষ্যসি।” আজ কলিবুগে আমরা ঘরে ঘরে কত 
কেকয়রাজপত্রী দেখিতে পাই--এইরূপ স্বীলোককে ত্রষ্টা 
বলে-_নারদ ইহাদের সম্বন্ধেই বলিয়াছেন “শ্রিয়ন্ প্রায়শো- 
রষ্টা ভর্ভবন্ঞাননিরভয়াঃ ভ্ত্রীলোক এই বুগে প্রায়ই ত্রষটা 
কারণ ইহারা নির্ভয়ে স্বামীকে অবজ্ঞা করিয়। থাকে । 
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কেকয়রাদ্দ কিন্তু এই স্ত্রীর সহিত কিরূপ ব্যবহার 
করিতে হইবে তাহা আপন মন্্ধাত| বরাহ্মণকে জিজ্ঞাসা 
করেন। ব্রাহ্মণ বণিস্াছিলেন “মহারাজ তোমার স্ত্রী 
মরুক বা স্থানান্তরেই গমন করুক, তুমি কদাচ আপন জীবন 
অগ্রাহা করিয়া আলীর কা মত কার্য করিওনা” “ঘিয়তাং 
ধবংসতাং বের মা শংদী মহাপতে”। সুমগ্ধ সব্দসমক্ষে ক্রোধ 
প্রকাশ করিয়া কিলেন “কনা! নাতার মত হয় আর পুত্র 
পিতার মত হইয়া থাঃক।” “পিশুন্‌ সমন্থ্জায়ন্তে নরা 
মাতরদঙ্গনাঃ1৮ এই তাগ্ছু বাণেও কৈকেয়ীর হৃদয় বিদ্ধ 
হইল না। কৈকেক়ীর মুখ ও বিবর্ণ হইল না । 

“নৈৰ সা ক্ষুভাতে দেণী ন চ খ্রপরিদূয়তে। 
ন চান্তা মুখবর্ণন্ত লক্ষাতে বিক্রিয়া তা 

আশ্চর্দা এই স্ত্রীঞজাতি' বাহাধা এত কোমল ইহার। 
দুূষিতা হইলে কিরূপ শরতানী হইয়া উঠে। ইহারা 
বিনা অগ্নিতে পুরুষকে দ্ধ করে। 

রাজা কিছুতেই কিছু হইল না দেখিয়া সুমনকে আচ্ছা 
করিলেন “আমার ধনকোধষ ও ধাগ্রসঞ্চয়, কুমার রামের 
অগ্নগামী হউক--তিনি বনেও খণ্ষদিগের সহিত মিলিত 
হইয়া যেন যক্ডা্দি অনুষ্ঠান করেন, যেন দক্ষিণ! প্রদান 
করেন। রাজার বাকো কৈকেয়ীর মুখ শুদ্ধ হইল---স্বর 
অবরুদ্ধ হইল। কৈকেম্ী বড় ভয় পাইল, মনে ভাৰিল 
“ধনত গ্রেল”! প্রবল তিরঙ্কারেও কৈকেয়ী কোন কথ 
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কহে নাই কিন্ধ ধেষন রামের সক্ষে অর্থ দিবে ₹কেয়ী 
ইহ! শুনিল অমনি শুক্ষমুখে রাজার অভিগুখী হইয়। বলিল 
“সাধো, পাশ্ুসারাংশ মদিরার গায় অনুপভোগ্য এই ধনশস্ত 
অসার রাজা ভরত লইবেন না।” হায়! ক্্রীলোকের 
অর্থপিপাসা! এই অর্থপিপাসা! যে পীলোকের পদয় 
অধিকানু ধারক়্াছে তাহর স্বী্ বুঝি একেবারেই থাকে 
না। এইরূপ প্রীলোকের ধশন্ম করা ভান মাত্র হহ্থারা 
নামের জগ্গ ধণ্ম করে কিন্ব বিএুশাঠা ইহাদের পদে পদে 
ইহার! ধন্মে অভিমান করিলে9 মনে মনে বেণ বুষ্িতে 
পারে বিষয়ের কীট বিষয়কেই বেশী ভাল বাসে! গগ্থরকে 
ভালবানা লোকদেখান মাত্র । ঈগরকে যে ভাল বাসে 
তাহার বিষয়াসক্তি থাকিতেই পারেনা । 

লাগলদ্দো বিসর্জন দিয়া কৈকেয়া ধনের কথা বলিল; 
রাজা আর কিছু অনন্তব দেখিতেছেন না। রাজা করন্ধ 
হইয়া বলেছেন “অমঙ্গলকারিণি ! দি আমার থে ভার 
বহনে নিষুক্ত করিয়াছ অমি তাহাই বহিতেছি। ওবে কেন 
আর আনার মর্স্থান ভেদ করিতেছ? অনার্যে! এতক্ষণ 
আমি যে কার্ধা আরম্ভ করিয়াছি কেন তাহা আমাকে 
করিতে নিষেধ কর নাই ।” 

রাজার ক্রোধপূর্ণ কথা শুনিয়া কৈকেয়ী দ্বিগুণ 
ক্রোধান্বত হইল। ক্রোধে মুখ বিবর্ণ হইল, উপর শষ্ঠের 
তিলচিহ্ন কম্পিত হইতে লাগিল, কৈকেয়ী রাক্ষপীর মত 
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বলিয়! উঠিল, “এই বংশের মসমঞ্জের মত রামের নির্ব(সিত 
হওয়া উচিত ।” রাজ! দশরথ “ধিকৃ” এই মাত্র উচ্চারণ 
করিলেন); অন্ত মহিধীগণ লঙ্জায় মুখ ঢাকিলেন, 
কোৌশল্যার জয়ে শেলবিদ্ধ হইতেছে অনুভব করিলেন. - 
আর রাম? পরম শান্ত রণবীর পিতাকে বলিতে লাগিলেন, 
পিতঃ যিনি হস্তী দান করিয়াঞ্েন তাহার আর হস্তিবন্ধন 
রজ্জ,তে মমতা রাখিয়া কি হইবে? আমি চীরমাত্র 
পরিধান করিয়াই বনে গমন করিব। 

রাম লক্ষণ চীরবদন পরধান, করিয়াছেন, রাজা দশরথ 
সীতার অঙ্গে চীরবসন কিছুতেই দেখিতে পারিলেন না। 
বশিগ্ঠের কথ! উত্থাপন কর্রিয়। রা্জা কৈকেন্ীকে বলিলেন 
পাপিনি! এই মুগীবৎ উৎফুল্ল নয়ন] মুদৃম্বভাব! মনশ্থিনী 
জানকী নিয়ত স্থুখোচিতা স্থকুমারী বালিকা । মৃগী 
যেমন জাল দেখিলে ভীত হয়, দেখিতেছ না মা আমার 
কিরূপ ভাবে দড়াইয়াছেন, ধিক কৈকেয়ি। সীত! কি 
কথন কাহার৪ কিছুমাত্র 'অনিষ্ট করিয়াছেন, বে আজ এই 
বয়দে তিনি আমার পুত্রবধূ হইয়া বহুজন মধ্যে চীরবসনে 
অপরিচিতা তাপসীর স্তায় অবস্থিতা হইতেছেন, এ দেখিয়াও 
তোমার ভ্বদয় দ্রব হইতেছে না। কিন্ত দেবি! আমি 
তোমার নিকট এই জনকদুহিত। সীতাকেও মুনিবেশ ধারণ 
করিয়া বনে যাইতে হইবে এরূপ প্রতিজ্ঞা করি নাই। 
অতএব ইনি চীর পরিত্যাগ করিয়া বহুবিধ রত্রসমন্বিত ও 
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সমাক্‌ বিভৃষিত] হইয়া বথান্্থে বনে গমন করুন। হায়! 
আম মৃষ্ঠার জন্তই তোমার নি+ট অঙ্গাকার করিয়াছিলাম 

-ংশপুস্প যেব্ূপ বংশকে দগ্ধ করে সেইকপ ও প্রতিজ্ঞ। 
আমাকে শীঘ্র দগ্ধ করুক। রাজা নিতান্ত কাতর হইয়া 
ভূতলে নিপতিত হইলেন। রান (পিতার সংজ্ঞালাভ হইলে 
মাতা কৌশপ্যাকে শান্ত করিবার জন পিতাকে পুনঃ পুনঃ 
অনুরোধ করিলেন এবং মাতাপিতার নিকট হুইতে বিদায় 
গ্রহণ করিলেন। সীতা তথন শ্বশুর ও শাশুড়ীদিগকে 
প্রণাম করিলেন। কোৌশন্যা প্রাণের ঝদকে কি বনিয়া 
বিদায় দিবেন, কতবার আলিঙ্গন করিলেন, কতবার মস্তক 
আন্নাণ করিলেন, শেষে কাদিতে কাদিতে বলিলেন “মা, 
রাম আমার বনে যাইতেছে, তুধি পতিব্রতা, তোমাকে 
কিছুই বলিতে হইবে না, কিন্তু আমার অদৃষ্ঠ মন্দ । তুমি 
বেন আমার রামের অযদ্র করিওন|। মা, তুমি আমার 
কথা সর্বদা স্মরণ রাখিও।” আমরাও বলি বুঝি শাশুড়ী 
ও বধূর এই কথাবান্তা আধ্যমহিলাগণের হদয়ে তুলিয়। 
লইবার সময় আসিফ্কাছে। কৌশল্যা বলিলেন--'যে স্ত্রীলোক 
স্বামীর বিপদ কালে স্বামীর সম্মান না করে, সকলে তাহাকে 
অদতী বলে। অদতী নারীদিগের স্বভাব এই তাহারা 
পূর্বে বথেষ্ট সুখ ভোগ করিয়াও বিপৎকালে অন্নমাত্র দুঃখ 
পাইয়াই স্বামীর প্রতি ছুর্বাক্য প্রয়োগ করে। স্বাদীকে 
পরিত্যাগ করতেও ইহারা কুষ্িতা হয় না । কেহই মন্দ- 


৩৪ কৈকেয়ী । 


ভাবা পাপ-মনোরথ। যুবতীদিগের অভিপ্রায় জানিতে 
পারে না। বিকারগ্রাপ্ত হইলেই ইহার৷ স্বামীর সহিত 
পুর্বভাব ত্যাগ করে। নিয়ত স্বামীকে অবমানন। করে। 
অতএব তুম আমার এই বনবাদিত পুত্রের যেন অবমাননা 
করিও না। ইনি ধনাই হউন বা দরিদ্রই হউন ভোদার 
ইঞ্টদের ভুদা |” 
সীতি। কৌশন্যার বাকা শুনিয়! কৃতাগ্তলিপুটে কিনেন 
“আধো ! আপনি বাহা রাহা আদেশ করলেন আমি তাহ। 
মমন্তই করিব। আমি পুর্ন মাতাপিতার নিকটে এই 
উপদেশ শ্রবণ করিয়াছি; মা! আপনি আমাকে অসতী 
দিগের সহিত তুলনা করিবেন না । আমি পতিত্রহাদ্দিগের 
সামান্ত ও বিশেব ধঙের কথা শুনিয়াছি। আম জানি 
স্বামী স্বীলোকের পরম দেবতা,আঁম কি স্বামীকে অবমাননা 
করিতে পারিঃ স্বামীর ধর্মবুদ্ধি জন্তই স্ত্রীর প্রয়োজন । 
স্বামীর অধশ্ম বুদ্ধি করিতে দ্বীলোকের সৃষ্টি হয় নাই। ত্বী 
সব্ধ সময়ে স্বামীর আভ্ামত কাঁধ্য করিবে কিন্ত স্বামী বদি 
অশান্তীয্ কর্ম বা অসংবত কার্ধা করিতে অন্ররোধ করেন 
স্ত্রী কখনই তখন স্বামীর অন্ধ বুদ্ধিকে প্রশ্রয় দিবে না 
আমি জ্ীলোকদিগের এই ধর্ম বিশেবরূপে অবগত আছি ।” 
বধূর হৃদয়ানন্দদায়ক কথা শুনিয়া কৌপল্যার নয়ন হইতে 
যুগ্রপৎ শোক ও হর্য জনিত অঞ্ঁধার! নির্গত হইল। হায়! 
আবার কবে সীতার এই শিক্ষা সাজ আদর করিয়া 


কৈকেম্ী। ৬৫ 
অনষ্ঠান করিবে! রাম ও সীতা তখন সকলের নিকট 
হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। রাম গমনকালে নাতা- 
দ্গকে পক্ষ্য করিয়া ক'হলেন “জননীগণ, নিগনত একত্র 
বাস হেহ ঘর্দি আমি কখন আপনার্দিগকে কোন পরুন 
বাকা বণিয়! থাকি তক্জগ্ত আমাকে ক্ষমা কারবেন, মাছি 
আপনাদের নিকট ক্ষম। চাহিতেছি।” রামের কথা 
শুনিয়া রামগাতার্দিগের মধো কৌধ্টগথের গায় শোক- 
জনিত ধ্বন উখত হইল। অতঃপর লক্ষণ মাতা নুমিত্রার 
নিকটে বিদায় গ্রহণ করিলেন। স্ুমিত্রা বপিপ্না দিলেন - 


“রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকান্মজান্‌। 
“অযোধ্যামটবীং বিদ্ধি গচ্চ তাত যথাম্তথম্‌ ॥ 


ম্ুমিত্রা লক্ষণকে আলিঙ্গন করিয়া অপূর্ণ নয়নে উপদেএ 
করিলেন, তাত! রামকে দশরথ মনে করি ৪, জানক*কে 
আমি জানিও, অরণ্যকে অযোধ্যা মনে করিও, এখন বথ! 
সথে গমন কর। আমরা রামায়ণে এই ঘৃছুমধুরত্বগাবা 
লক্মণজননীর কথ! অল্পই শুনিতে পাই। 

স্থমন্্, রাম সীতা ও লক্ষ্ণকে শূরঙ্গবেরপুর নিকটে 
গঙ্গাকুলে পরিত্যাগ করিয়া সায়ংকালে অযোধ্যায় আদি- 
লেন। সুমন্ত মুখে বস্ত্র আচ্ছাদন করিয়া অযোধায় 
প্রবেশ করিলেন। রাজা পুব্ধশেকে নিতান্ত অস্থির 
হইলেন) কৈকেয়ীর গৃহ পূর্বেই ত্যাগ করিয়াছিলেন_ 

€ 


৬৬ কৈকেয়ী। 
সুমন্ত্র সংবাদ আনিয়। দিল। পরদিনেই রাজা! কৌশল্যার 
গৃহে রাম রাম বলিতে বপিতে প্রাণত্যাগ করিলেন । 

কৈকেয়ী আজ বিধবা! কিন্তু কৈকেয়ীর লজ্জা 
কোথায়? অযোধ্যার আনন্দ গেল, অযোধ্যা রাজশুস্ত 
হইল, সকল মহিষী বিধবা হইলেন, কৌশল্য! বসহারা 
গাভীর ন্তায়। সমস্ত উৎসব গেল, প্রজাগণ নাথবিহীন 
হইয়া হাহাকার করিল, সর্বত্র ক্রন্দনের রোল উঠিল, কিন্তু 
কৈকেয়ী অচঞ্চল। 

রামশূন্ত অযোধ্যারাজ্য এখন আর চলেনা । বশিষ্ঠদেব, 
ভরতকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। 

সুন্দর চরিত্র এই ভরতের। ভরত বৈরাগ্যের মৃন্তি। 
যুধাজিন্নগর ভরতের মাতুলালয়। মাতুলালয়ে সংবাদ গেল। 
ভরত পূর্ব হইতেই ছুনিমিত্ত দেখিতেছিলেন। দূত সংবাদ 
দিল “শীঘ্রমাগচ্ছতু পুরীমযোধ্যামবিচারয়ন্” শীঘ্র অযোধ্যায় 
চলুন, কোন বিচার করিবেন না। ভরত বড়ই ভয় 
পাইয়াছেন.। ভাবিতেছেন “রাজ্ঞে৷ ব1 রাঘবন্তাপি ছুঃখং 
কিঞ্চছুপস্থিতম্” রাজা বা রাঘবের কি কোন বিপদ ঘটিল? 
ভরত চিস্তীকুল হৃদয়ে রথে আরোহণ করিলেন-_ সপ্তম 
দিনে রথ অযোধ্যায় উপনীত হইল। ভরত তাড় 
তাড়ি রথ হইতে অবতরণ করিলেন, দ্রুতগতি পিতার গৃহে 
গ্রমন করিলেন- সেখানে পিতাকে দেখিতে না প|ইয় 
কৈকেয়ীর গৃহে গমন করিলেন-- প্রবাসি সন্তানের 


কৈকেয়ী ৬৭ 


দশন মাত কৈকেয়ী স্থবর্ণাসন হইতে উখিত হইলেন-__ 
পিতৃকুলের সংবাদ জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরত সকলের 
কুশল সংবাদ দিয়া মাতাকে বলিলেন--মা, অজ সাত 
রাত্রি অতিবাহিত হ্ইয়াছে রাজবার্তাৰাহী দূত আমাকে 
শীপ্র আসিতে বলায় আমি আসিয়াছি। মাতঃ আপনার 
এই ন্ব্ণভূষিত পধ্যঙ্ক শূন্ত কেন? সকল লোক এত 
বিষ কেন? মা আমার 1পশা। কোথায়? তোমায় 
ছাড়িয়। পিতা ত থাকেন ন। তবে তুমি একা রুহিয়াছ 
কেন? ভয় ও দুঃখে আমার হৃদয় অভিভূত হইতেছে, 
মা, শীঘ্র বল পিতা কোথায়? ” 

কৈকেয়ী তখন নিয়ে বলিলেন, পুত্র! তোমার 
ছুঃখের কোন কারণ নাই। 

য৷ গতির্ধন্বশীলানামশ্বমেধাদিযাজিনাম্‌। 

তাং গতিং গতবানগ্ভ পিত। তে পিতবৎসলঃ ॥ 
ধর্মণীল অশ্বমেধ যজ্ঞকারী ব্যক্তির যে গতি হয়, তোমার 
পিতারও আজ সেই গতি হইয়াছে। ভরত পিতৃশোকে 
কাতর হইয়। ভূতলে পতিত হইলেন। তিনি করুণ স্বরে 
বালিতে লাগিলেন “হায় ! আম হত হইলাম! হা পিতঃ! 
আমাকে রামের হস্তে সমর্পণ না করিয়াই আপনি কোথায় 
গমন করিলেন ?” কৈকেয়ী ভরতকে পুনঃ পুনঃ আশ্বাস 
দিতে লাগিলেন, বলিলেন “সর্ধং সম্পাদ্দিতং ময়।”। বৎস, আমি 
তোমার জন্য সকলই সম্পাদন করিয়! রাখিয়াছি। ভরত 
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আবার জিছ্ঞাসা করিলেন “মা, মৃত্যুকালে পিতা কি বলিয়া 
গিয়াছেন আপনি আমায় বলন।” ভয়বঙ্জিতা কৈকেয়ী 
বলিতে লাগিল হা রাম, হা সাঁতা, হা লক্ষণ” রাজা পুনঃ 
পুনঃ এই বলিতে বলিতে দেহত্যাগ করিয়া ন্বর্ণে গিয়াছেন। 
ভরত শিতান্ত বিশ্বয়াি% হইয়া পুনরায় জিল্রীস! করিলেন 
“মাতঃ, পিতার মৃত্যুসময়ে রাম কেন নিকটে ছিলেন না, 
সীতাই বা কোথায় "গয়াছিলেন? লক্গমণই বা কোথায় 
ছিলেন? কৈকেয়া, বাম সাতা ও লঙ্গণের বনগমনের 
কথা উল্লেখ করিলে ভরত তখনও বুঝিতে পারিলেন ন!। 
ভরত তখন উচ্চবংশ স্মরণ করিরা ভ্রাতার চরিত্রে শঙ্কিত ও 
ত্রাসানিত হইলেন, বপিলেন, “মা রাম ত কোন ব্রাহ্মণের 
ধন অপহ্রণ করেন নাই, রাম ত কোন পরস্ত্রীর প্রতি 
আসক্ত হন নাই? মা, রাম কেন দণ্ডকারণো নির্বাসিত 
হইলেন ?, 

কৈকেয়ী তখন সমস্ত কথা যথাযথ বর্ণনা করিল। 
মাতার বাঁকা শুনিয়। ভরত বজ্রাহত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে 
পতিত হইলেন । কৈকেয়ী তরতের অবস্থ৷ দেখিয়া ছুঃখিতা 
হইয়। সান্তনা করিতে লাগিণ-_বলিল ণ্বংস এই বিশাল 
রাজ্য তুমি পাইয়াছ__তোমার শোকের অবসর কোথায় ?” 
ভরত আর মাতাকে মাতৃভ্ঞাবে দেখিতে পারেন না-- 
“রে পাপে! রে ভর্ভৃধাতিনি ! তুমি অসম্ভব বাক্য উচ্চারণ 
করিতেছ-_-পাপিনি ! তোমার পাপগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 


কৈকেয়ী। ৬ন 


আশি পাপবান্‌ হইলাম। হায় পাপদশন ! ৬ম কাল- 
রাত্রির স্চার এই বংশের বিনাণ জন্ত আপসিয়াছ, তুমি রামকে 
বনবাসে দয়া এবং পিতাকে বিনাশ করছ আদার ক্ষত 
গ্কানে ক্ষার নিক্ষেপ করিতেছ, মামাকে দুঃথের উপর 
ছুথ দিতেছ। হার! পিতা আমার প্রন্ন্শত 
অঙ্গার আলিগন করিয়াও জানিতে পারেন নাহ্ক। পাপ- 
নিণ্চয়ে! এখনও তুমি তোমার অপরাধ বুঁঝতেস নাও 
সাধুচরিত্রবিহীনে ! তোমার চক্ষে জল কোথার? ভুমি 
পতিঘাতিনী, তুমি কৌশলযাদেখাকে বিধবা করাহয়াছ, 
পুত্রহারা কাঁরদ্াছ - আহা আমি সব্ঈতোভাবেহই নিহত 
হইলাম” আজ ভরতের ?:থের সামা নাই । 

ভরত আজ সকলের নিকট অপরাধা । পিতার মৃত্যুর 
কারণ তিনি, ভ্রাতার নিদ্বামনের কারণ তিনি । লোকে 
ভাবুক বা না ভাবুক ভরতের মনে এই গুঃথ বদমুণ হইয়া 
গিপাছে, ভরত সধ্বদা মনে করিতেছেন বুঝি 'ঠাহারই 
পরামশে কৈকেম্বী এইরূপ করিয্বাছে। ভরত আর 
কৈকেয়ীকে দেখিতে পারেন না। ভরত পাগলের মত 
উচ্ছ্‌লভাবে কৌশল্যার নিকটে আসিনাছিন। 

পূর্বে বলিয়াছি কৈকেক্ী চরিত্রের সহিত সমস্ত অযোধ্যা" 
কা জড়িত। আমরা কৈকয়ীচরিত্র দেখাইতে বহুদূরে 
আসিয়াছি। ভরত কৌশল্যার নিকটে নিজের নির্দোষত্ত 
প্রদর্শন জন্ত বহু শপথ করিলেন । কৃশা, অতিদীনবদন। 


৭৩ কৈকেয়ী ॥ 
সাঞনয়না, সাধবী, যশখ্খিনী রামমাতা৷ ভরতকে দেখিয়। 
মুক্তকণ্ঠে কাঁদিতে লাগিলেন। ভরত তাহার চরণতলে 
পতিত হইয়া বহু বিলাপ করিলেন, বহু শপথ করিলেন। 
আর কৌশল্যা--ভরতের শপথ বাক্যে আরও ব্যথিতা 
হইলেন_বুঝিলেন ভরতের কোন দোষ নাই, তথাপি 
রাষবিচ্ছেদ সহ্য করিতে না পারিয়া বলিতে লাগিলেন 
“পুত্র ত্বয়ি গতে দূরমেবং দরদাম ভূদিদম্‌” পুত্র! আজ তি 
থাকিলে বুঝি অম:র রামচন্দ বনে যাইতেন না। নুরত' 
আমার স্বর্ণ প্রতিমা অ+ কোথার গিয়াছে ১ 

পুত্রঃ সভার্ষো বনমেব যাতঃ 

সলক্ষ্মণে! দে রগুরামচনদুঃ | 

চীরাপরো বদ্ধজটাকলাপঃ 

সন্তজা মাং ছঃখসমুদ্রমগ্রাম্‌ ॥ 
ভরত! তোমার মাতার চেষ্ট1 তুমি সমন্তই শুনিয়াছ। আজ 
আমার রঘুবামচশ্্র আমাকে তাাগ করিয়া, আমাকে দ্বঃখ- 
সমুদ্রে নিমগ্ন করিয়। কোথায় গিয়াছে । ভরত! চীরবস্ 
পরিয়! জটাবন্ধন করিয়! লক্ষণ ও সীতার সহিত রাম আমার 
কোন্‌ বনে ভ্রমণ করিতেছে? ভরত ! দেখ সীতা! বিনা 
আমার ভোজনশাল! শৃন্ত কে আমার ভোজন প্রস্তত 
করিবে? রাম বিনা আজ মযোধ্য| শূন্ত। বল ভরত 
ক্ষ্ধার সময় তাহাদের কে খাইতে দেয়, পিপাসার সময় 
কে জল দেয়, নিদ্রার সময় তাহারা কোথায় শয়ন করে। 


কৈকেয়ী। ৭১ 


বিম্‌ করিয়া! বুষ্টি পড়িতেছে প্রবলবেগে বাঁযু বহিতেছে 
বল ভরত । এখন কোন বুক্ষতলে তাহারা ভিজিতেছে ১ 
হা রাম হা মে রঘুবংশনাথ 
জাতোহসি মে ত্বং পরতঃ পরাম্মা 
তথাপি ছঃখং ন জহাতি মাং বৈ 
বিধি্বলীয়ানিতি মে মনীষা ॥ 
হা রাম, হ| রঘুবংশনাথ ! আমি জানি দেই পরমাম্মাই 
আমায় মা বলিয়াছে ; হাক, তথাপি দুঃখ আমাক তাগ 
করেনা- -বুঝিতেছি বিধির বিধিই সর্দাত্র প্রবল। 
যাহা হউক ভরত বশিষ্ঠবাকো কথঞ্চিৎ শান্ত ভ্ইয়া 
পিতৃকার্ধা করিলেন। ভরত এখন রামকে আনতে 
বাইবেন। 
কৈকেম়ী আর দেরপ নাই, অগ্নে অল্পে কৈকেয়ী 
আপন কর্মের বিষময় ফল উপলন্ষি করিতেছে। বে পিন 
শক্রদ্্ বিবিধালঙ্কারভূষিতা রগ্্বদ্ধবানীরতুল্যা কুক্াকে 
শাসন করিয়াপ্ছলেন, সেদিন কৈকেরী শক্রপ্ের ভয়ে 
ত্রাসাপ্দিতা হইয়া! ভরতের আশ্রয্ন গ্রহণ করেন। কৈকেরী 
আজ আপনাকে নিতান্ত হের বিবেচনা করিতেছেন । 
তাহার উপর ভরতের বাবহার ৷ 
ভরত ভিখারীর বেশ ধারণ করিলেন, হার কেয়র দূরে 
ফেলিয়াছেন ভটা বন্ছল পরিধান করিয়াছেন। ভবত 
রামকে ফিরাইতে চলিলেন। সঙ্গে দশরথ রাজার 


খ্১ কৈকেয়ী। 


মহিষ।গন। অযোধাঁর সকলেই আজ রামদর্শনে ভরতের 
সঙ্গে চলিল। 

ভরের ভাব দেখিনা কৈকেরীর চৈতন্ঠ হইয়াছে, 
কৈকেয়ী আার সে কৈকেয়ী নাই। আজ রাজমহিষী বড় 
ছঃখিনী। লজ্জায় কাহাকও মুখ দেখাইতে পারেন না: 
আর ভরত শুধু এই কৈকেয়ীকে রামদনখনে যাইতে দিবেন 
না; কৈকেরী ভয়ে আও ভরতকে কিছুই বলিতে পারেন 
না-.-কৈকেয়ী কি বলিখেন? আজ রানকে বে তিনি 
বনে দিয়াছেন। স্ত্রী তর! স্বামিবব করিয়াছেন। এ 
পাপের গ্রায়শ্চিন্ত কি মৃত্রা! নানা! রামকে ন: 
দেখিয়া ত মরা হইবে না, পাম কি আবার তেমন করির। 
আমার মা বণিবে ? হার, কি করি আমার মা বলিবে ? 
আমি যে পাপীদ্রপী? আজ ভরত ত আমায় মা বলে নী? 
না বলুক রাম আমার মা! ধলিবে। রাম আনার ক্ষমাম; 
“আমার রাম' এই বলিতে কৈকেয়ীর হ্ৎকম্প হইল । 
কৈকেরীর অহঞ্কার চূর্ণ হইল- সর্বমাহ্ষীর শ্রেষ্ঠ! মহিষী 
আজ দাসীর গ্তায হুমিার শরণাপন্ন হইল। নুমিত্রা 
ভরতূকে সমস্ত জানাইলেন। ভরত বড়ই ইতস্ততঃ 
করিলেন । শেষে স্থির করিলেন-- রাম ত মাতৃতক্ত, 
তিনি ত কাহারও দোষ দেখেন না। তিনি ত 
কৈকেয়ীকে ভক্তি করেন। ভরত স্বীকার করিলেন) 
চিত্রকূটে রামদর্শন মিনিল। 


কৈকেয়ী। ৭৩ 


সকলেই রামরশ্নে যাইতেছে । কৈকেযী দেখা 
করিতে পান না। কোন মুখে দেখা করিবেন? এক 
বৃক্ষগাত্রে ভর করিয়। কৈকেয়া অবিরল অগ্রবারি বিপঙ্জন 
করিতেছেন মনে মনে বলিতেছেন "রাম! আমার 
অপরাধের কি ক্ষদা নাই তুমি আমার দেখা দিবে না ? 
তোনায় দ্বেখিতে আসিয়া ও আমি তোমার নিকটে খাইতে 
পারি না। আরম বড় গুরুতর পাপ করিয়াছি । একটিবার 
বল আমার পাঁপের কি প্রায়শ্চিত্ত আছে? তোমার 
মুখেই আমি একবার শুনিতে চাই। আজ তেমার দুখে 
শুনিয়! তোমার নিকটে জীবন বিসঙ্জগন দিব। ' তোদার 
গ্ামন্থনদর 91৪ দেখিরা ম!রতে চাই । একটি বান শুনিতে 
চাই উম আমার ক্ষম। করিয়াছ। নভুবা মুক্রাতেও আমার 
শান্তি নাই। রাম! আর কি এ পাপীরপী জননীকে 
তুম দেখা দিবে না? জানি আমি বড় অপরাধ কারয়াছি। 
আনন্দ-ক'নন অবোধ, এই অযোধাঁকে শ্মশান করিয়াছি, 
পতিঘাতিনী হইয়াছ। তোমার বনে দিঘাছি, আম!র বড় 
আদরের মা জানকীকে স্বহস্তে চীরবদন দিয়াছি। আর 
কি বাকী আছে? বব দোষ আমা। আমার অপরাধ 
মুনতিগ্রহণ করিয়া! আমার হৃদয়ে আগুন জাপাইয়াছে।. 
আমার দুঃখ আর কেহই বুঝিবে না! যাহাকে কিছু 
বলিতে যাই সেই উপহাস করে, আমি প্রাণে প্রাণে তাহ! 
অন্থভব করি। রাম! আমি তোমায় শত ছুঃখ দিরাছি 


৭8 '. কৈকেয়ী। 


আজ বহুছঃখ পাইতেছি! আমার মনে হয় আর? দুঃখ 
আমি পাই। কিন্তু তুমি ভিন্ন আমার ছুঃখ আর কেহ 
বুঝিবে না__আমি তোমার নিকট বড় অপরাপিনী-_-তবু 
তোমাকেই আমার ঢংখ গুনাইতে চাই। তুমি কি শুনিবে 
না? তুমিযদি না শোন বল আমি কোথায় যাইব? বল 
আমার আর স্থান কোথায়» আমার 'আঁপন সন্তান৪ বে 
আমার দিকে আর চায়না রাম! - আজ সকলেই থে 
আমায় লক্ষা করিয়! বলে “এই বাক্ষপীই আজ সর্বগুণময় 
রামচন্দ্রকে বনে দিয়াছে, এর জন্তই সতারন্ধ রাজা দশরথ 
প্রাণ হারাইপ্াছেন।” আজ জগৎ সংসার আমায় দ্লণা 
করে। আর তুমি? তুমিও কি আমায় দুণা করিবে 
না, না, তুমি বড় ক্ষমাশীল, তুমি বড় দয়াময়। তুমিত 
কাহারও উপর কষ্ট হইতে জাননা; আমার অন্তর বেদনা 
রাম, তুমি ভিন্ন আর কে জানিবে? শুনি তুমি মায়ামানষ__ 
তুমি অন্তর্যামী ।” 

কৈকেয়ী বড়ই কার্দিতেছেন । বড় উগ্রভাবে রামকে 
স্মরণ করিতেছেন। আজ বিপদে পড়িয়া অন্ুতাপানলে 
কৈকেয়ীর কর্মক্ষয় হইয়াছে। কৈকেয়ীর পশ্চা্তাপদদ্ধ 
প্রাণের কাতর আহ্বানে রাম বাধকুল হইয়াছেন, রাম আর 
স্থির থাকিতে পারিতেছেন না। রাম যেন কাহারও 
অন্নসন্ধান করিতেছেন! সহসা! চক্রধারী জননীর কথা 
জিজ্ঞাসা করিলেন। ভরত কোন উত্তর দিলেন না। যেখানে 
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দঃখিনী মলিনবসনা রাজরাণী অশ্রপূর্ণ লোচনে যোড়করে 
শন্য লক্ষ্য করিয়া দীড়াইয়া আছেন রাম সেই স্থানে 
আসিলেন। আপসিয়াই প্রক্কপ্রধদনে চরণ বন্দনা করিলেন। 
কৈকেরী শিহরিয়া উঠিল। দুঃখে, লজ্জায়, অন্ুতাপে দয় 
আবার দেন পড়িয়া গেল । এই ব্রামকে কোন প্রাণে অভি- 
ষেকের দিনে রাজপরিচ্ছদ ছাড়াইয়া চীরখণ্ড পরাইয়া বনে 
পাঠাইয়াছিল। আজ টককেয়ী দেখা করিতে আনিয়াও 
দেখা করেন নাই । রাম যেন বড়ই 'অভিমান করিয়াছেন 
অভিমানে বলিতেছেন “মা” । আজ কতদিন কৈকেম়ী 
মাশব্দ শুনে নাই, কৈকেয়ী আত্ম হারা হইয়া ঘাইতেছে 
রাম বলিতেছেন “মা, সকলে মামার সহিত দেখা 
করিল আর তুমি এখানে দীড়াইয় কিন্ধূপে আছ মা? 
আবার সেই প্রাণনুরা মা শব্দ! যেন দিগদিগন্তে দে 
শব্দ প্রতিপ্বনিত হইতে লাগিল। ভরত মা বলে না, 
কৈকেয়ী যেন বৃগ ষ্গান্তর ম। শব্দ শুনেন নাই, দুঃখিনী 
আজ অন জলে কিছুই দেখিতে পাইতেছেন না। 'আজ 
রাম মা বলিতেছে বিয়া মনে হইতেছে জগত যেন ম! 
বলিয়া তাহার কোলে আসতে চায়! কৈকেয়ী কতবার 
চেষ্টা করিল একটিবার ভাল করিয়া দেখি। হায়! আজ 
নয়ন জলের বিরাম নাই । রামের সুমধুর ম1 নাম শিরায় 
রায় অমৃত সেচন করিল, আর এক' দিকে অন্গতাপের 
. খত বুশ্চিকদংশন জাগিরা! উঠিল। কৈকেয়ী মক্তাতসারে 
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হস্ত প্রসারণ করিয়াছে ইস্ছ একবার রামকে কোনে পর, 
কোলে লইয়। হরয়ের জাপা দুড়ায়। অন্তর্যমা কৈকেক্বীর 
প্রাণের কথা বুঝিনেন।  দীনবংসল সহানাবদনে 
কৈকেয়ীর ক্রোড়ে আপিণেন। আর টিককেরা ভিতরে 
কি হইয়া গিক্বাছে; রক কোলে পাইয়া কৈকেয়ার 
সর্ধ ছঃখ দূর হইয়াছে টককেমী কথা কহিনে টে 
করিতেছেন, পারিতেছেন না] কৈকেনীর নম্বনগলে 
রামের বঙ্ষ ভিজিয়া ইতেছে। রাম বহু সান্ন! 
করিতেছেন এমন সময়ে সীতা আমিলেন। সঙ্গে সঙ্গে 
ভরত পক্মাণ ও শক্রত্র আসলেন। ঠককেরা পাগলিনার 
মত গর্দীর হইয়া দাড়াইল। রংমএ আদরে কৈকেসার 
চক্ষে জল একবার থাঁময়ছিণ। মাবার সীতানশনে 
কৈকেয়ী বড় স্থির হৃইয়। ঠাডাইয়াছেন। বাঞিবারাণর্ণের 
পুর্বে মেঘ যেমন একবার গন্ভীগ হইয়া থাকে, কেকেয়া 
সেইরূপ একবার সীতাকে দেখিলেন। পরে বউ আগ্রহে 
মা জানর্কীকে ক্রোড়ে লইয়া উন্চেঃপ্বরে কাদিয়া উঠিলেন। 
হায়! আমার এই ননীর পুহুলীকে আনি কোথায় 
বিসর্জন দিয়াছি। কৈকেক্বী আর বলিতে পারেন না। 
কৈকেয়ীর আর কোন কপটতা৷ নাই। ভরত কৈকেয়ীর 
ভাব দেখিয়া আর শঙ্কিত হইতেছেন না। কৈকেয়ী এখন 
সেই স্নেহময়ী। আর সে লোৌকসংহারিণী মূর্তি নাই। 
সকলেই মুগ্ধ হইতেছে। সকলেরই নয়ন অশ্রপূর্ণ ! 
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মকলেই মনে ভাবিতেছে এই কি সেই? আঙ্গ রামপীতাকে 
জদয়ে ধরিয়া কৈকেয়ীর সর্ব দগ্ধাতির খণ্ডন হইল। কৈকেয়ী 
সীতাকে কোলে লইয়া কতহ কাদিল বলিল, “ম! আমি 
কোন পাণে আমার এই সোহাগ পু ইলীকে--এই সোণার 
প্রতিমাকে বনে দ্রছি। কি তখন আমার হঈয়াছিল ম!, 
তোষরা অযোধায় চল কেহই ম| আর শগ্ঠ পূরীতে বাস 
করিতে পারিবে না। মা, আমার রাম আমায় ক্ষম! 
করিয়াছে চল মামার রাজলশ্মি গৃহে চল। রামসাতাশৃন্ত 
অযোধ্যা স্বর্ণ করিতেও আমার বুক ফাটিয়া যাইতেছে । 
সীতা আজ তোমাদের হ্ইয়। আমি বনবাস করিব; আজ 
তোমাদের হইয়া আমি প্রতিজ্ঞা পালন করিব। তোমর! 
অযোধ্যায় যাঁও।” কৈকেয়ী কতই বলিতে চায় সীতা 
শাশুড়ীর চক্ষু জল মুছাইয়! দিতেছেন। 

সমস্ত ঘেন শান্ত হইল। কৈকেয়ী রামকে একান্তে 
কি বলিৰে এই ইচ্ছা জানাইল। কৈকেয়ী জানিত ন! 
এ বলার শেষ নাই। ভক্তাধীন প্রত কৈকেম়ীর অস্তর- 
বেদনা বুঝিলেন। রাম ও কৈকেয়ী একান্তে আগমন 
করিলেন। 

কৈকেয়ী রামমেকান্তে অ্রবন্েত্রজলাকুলা । 

প্রাঞ্জলিঃ প্রাহ হে রাম তব রাজ্যবিঘাতনম্‌ ॥ 

কৃতং ময়! ঢুষ্টবিয়া মায়ামোহিতচেতস]। 

ক্ষমন্ মম দৌরাম্ম্যং ক্ষমাসারাহি সাধবঃ ॥ 
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কৈকেয়ী একান্তে অঞ্পূর্ণ লোচনে ঘোড়করে বলিলেন 
“রাম! সাধুগণ ক্ষমাসর্বস্ব । তুমি সাধুর সাধু! বল 
আমার অপরাধ ক্ষমা করিলে; বল রাম আমার দৌরাস্থা 
জনা আর কোন দোষ গ্রহণ করিলে না। 
শ্রভগবান্‌ ককপাদৃষ্টি করিলেন। কৈকেনী নির্মল 
হইলেন । কৈকেক্ীর মোহ দূর হইল। কৈকেরী 
বলিলেন। 
যথ৷ কৃত্রিমনর্তক্যো। নৃতান্তি কুহকেচ্ছয়! । 
ববদধানা তথা মায়৷ নর্তকী বহুর(পণী ॥ 
প্রভূ তোমার মায়াকে আমি আশ্রয় করিয়াছিলাম তাই 
আমার হিতাহিত বোধ ছিল না। আজ আমি ঝুঝিতেছি 
তোমার আশ্রয়গ্রহণ ভিন্ন মায়া বা অজ্ঞান কিছুতেই দূর 
হইবে না। আমি তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমার 
রক্ষা কর। তুমিই আমার প্রভু, তুমিই আমার আত্মা, 
তুমিই আত্মারাম। কৈকেয়ী তখন ভগবানের স্তব 
করিলেন। 
পাহি বিশ্বেশ্বরানন্ত জগন্নীগ নমোস্ততে । 
ছিন্ধি স্নেহময়ং পাশং পুন্রবিভ্তাদিগোচরম্‌ ॥ 
ত্বজ্জ্ঞানামলখড্োন তামহং শরণং গত ॥ 
হে প্র, হে বিশ্বেশ্বর, হে অন্ত, হে জগন্নাথ, আমি তোমাক 
নমস্কার করিতেছি। তুমি পুত্রবিত্তাদিতে আসক্তিবনুল 


কৈকেয়ী। ৭৯ 


এই সশ্নেহময় বন্ধন তোমার নির্মল জ্ঞান খঙ্রাদ্ধার। ছেদন 
কর। আমি তোমার আশ্রিত৷ । 

রামচন্দ্র তখন সতা উদঘাটন করিলেন__“দেবকাধ্যার্থ- 
সিদ্ধার্থমত্র দোষ কৃতপ্ত” দেবকার্ধ্যসিদ্ধিজন্ত আমিই 
তোমার পূর্ব কর্ম অন্সারে তোমা দ্বারা এই বন্ম. 
করাইয়াছি। ইহাতে তোমার দোষ নাই। 

গচ্ছ ত্বং হৃদি মাং নিত্যং ভাবয়ন্তী দিবানিশম্‌। 

সর্বত্র বিগ তন্নেহ। মন্তক্র্যা মোক্ষ্যসেহচিরাৎ ॥ 

সর্বদা হৃদয়ে আমার ধ্যান করিও--কাহারও উপর' 
ন্েহ রাখিও না। ইহাতেই অচিরে মুক্তি হইবে। 

আমরাও বলি তথান্ত। মানুষের পাপ যাহ! কিছু 
সমস্তই অজ্ঞানকৃত। বিনা জ্ঞানে কখন অজ্ঞান নাশ 
হইবে না। 

জগতে দুঃখ অত্যন্ত স্বলভ। ঢঃখের বাবহার জানিলে 
ভগবানকে লাভ কর। যায়। আপনাকে আপনি ধরা 
দ্রবেন বলিয়া তিনিই ছুঃখকে স্থুলভ করিয়াছেন; বিচিন্ 
লীলা তাহার। 

আমার জন্ত ষখন অন্ঠে ছুঃখ পায় তখন সহজেই 
আমাদের চৈতন্ত হুয়। অন্ত কেহ আমাকে ছুঃথ দেয়না, 
আমি বে ছুঃখ পাই তাহ! আমারই ভন্ত ! “মথখস্ত ছুঃখ্ত 
ন কোহপি দাতা, পরো দাতীতি কুবুদ্ধিরেষা” সুখ বা 
ছুখ অন্ত কেহ দিতে পারে না। যদি মনে করা যায় 
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অপরের জগ্গ আমি ছুঃখ পাইতেছি ইহাই কুবুদ্ধি। মানুষ 
স্বকন্মস্ত্রে গ্রথিত। অহ কর্তা এই অভিমানই ঢঃখের 
মূল। 

বলিতেছিলান আমি অগ্টের ছুঃখের কারণ এবং আমি 
আমার ?ঃখের কারণ এই ছুই অঞ্ঞান ব্যাপার গ্রতাক্ষ 
করিলেই প্রাণে বাকুলতা আসিবে । কৈকেম়ীর মত 
আপনার কম্মের বিষমঞ্ণ ফল এই %ঃখ প্রাণকে ব্যাকুল 
করিলেই সেই ক্ষমাঁসার ভগবানের আশ্রয় লইতে প্রাণ 
ছটিবে। তখন কৈকেয়ীর মত রাষদশন জন্য গন করিতে 
হয়। উপাপন! করিতে ইয়। উপ সমীপে আর আসন 
উপবেশন। উপাসন! করিতে গিয়া জীবন্ত ভগবান 
আত্মারামের নিকট আসিয়াছি ইহাই তীব্র ভাবে ধারণা 
করিতে হয়। আমি অপরাধী, আমি আর মানুষের নিকট 
আমার দুঃখের কথা বলিতে পারি না। সকলে আমার 
স্বকর্মজনিত ছঃখ দেখিয়া! মুখে কিছু না বণিলেও অন্তরে 
আমায় ঘ্ণা করে। আমার আর কেহই নাই। সকলেই 
আমায় ত্যাগ করিতে চায়, তাই আমি তোমার নিকট 
আসিয়াছি। আমি বড় অপরাধ করিয়াছি তাই আজ 
শারীরিক, নানসিক, সামাজিক বহুবিধ ছুঃথখ ভোগ 
করিতেছি। আমার ছার দেহ পর্য্যন্ত রাখিতেও আর 
ইচ্ছা নাই। কিন্তু তোমায় না দেখিয়া আমি মরিতেও 
পারি না। ক্ষমাসারাহি সাধবঃ--তুমি কি একবার দেখা 


কৈকেয়ী। ৮১ 


দিবে না? তুমি কি একবার আমায় তেমনি করিয়া 
ডাঁকিবে না? এইরূপ উপাসনায় প্রত্যহ যদি তাহার 
মহিত কথ! কহিতে অভ্যাস কর যায় তবে নিশ্চয়ই তিনি 
আসিয়। বলিয়া দেন "আমি তোমায় ক্ষমা করিলাম, 
আরও বলেন 


গচ্ছ তং হৃদি মাং নিতাং ভাবয়স্তী দিবানিশম্‌। 
সর্বত্র বিগতন্নেহা মদ্ক্ত্যা মোক্ষ্যসেহচিরাৎ॥ 


আবার বল! হউক “তথাস্ত”। আমরা আমাদের 
জননীগণকে স্মরণ করাইয়। দিবার জন্য আর একবার 
কৈকেয়ী ও কৌশল্যার চরিত্র তুলনা করিয়া এই প্রবন্ধের 
উপসংহার করিতেছি । 

“আণ্বকাম৷ সদাচত্তী ক্রোধন' প্রাজ্তমানিনী”। অযোধ্যা 
প্রত্যাবর্তন কালে সন্দেহব্যাকুলিত চিত্তে ভরত আপন ?. 
মাতার উপর উপরি-উক্ত বিশেষণ সমূহ প্রয়োগ করিয়া" 
ছিলেন। ভরত বলিতেছেন _ 

কৈকেরী আপ্তকামা-_-আপনার তৃত্তিসাধনে বড়ই 
ব্যাকুলা, কৈকেন্ী সদাচত্ী_সর্বদাই প্রচণ্ডস্বভাবা, 
কর্কশভাষিণী; কৈকেয়ী ক্রোধনা--কৈকেয়ীর কথার 
কথায় ক্রোধ; আর কৈকেয়ী প্রাজ্ঞমানিনী_কৈকেয়ী 
আপনাকে আপনি বুদ্ধিমতী বলিয়া বোধ করেন। এই- 
রূপ স্ত্রীলোক, এইরূপ সদাচণ্ডী আগুকাম! কৈকেয়ী বছু 


৬ 


৮২ কৈকেরী। 


গৃহে বিরাজ করিতেছেন। ইহীর। নিজের সুখ ভিন্ন অন্ত 
কাহারও স্থুখ কামন! করিতে জানেন না, স্বামী মরুক বা 
বাঁচুক তাহার! তাহা। দেখিতে চান না, তাহাদের অভিলাষ 
স্বামীকে পুর্ণ করিতেই হইবে নতুবা, এই সদাচণ্ডীর দোর্দী ও 
লীলায় সংসার নিরত কম্পিত হইবে। ভরত আপনার 
মাতাকে বেপ সমালোচনা! করিয়াছিলেন কৈকেরী 
ঠিক এর্ূপই যে ছিলেন তাহা নহে। হূর্ভাবনাক্রিষ্ট মনে 
মানুষের দেষের উপর দৃষ্টি পড়ে। এই কৈকেরী 
রামাভিষেকের সংবাদ শুনিয়া কুজাকে উত্তম আভরণ 
পুরস্কার দির়াছিলেন। যখন কৈকেক্ীর বুদ্ধিত্রংশ হইল 
তখন কৈকেয়ী আপ্তকাম! হইল, তখন রাজার উপর 
সদাচণ্ডীভাব ধারণ করিল, রাজাকে চর্ববাক্যে দগ্ধ করিতে 
লাগিল। আর কৈকেন্ী ভগবান রামচন্দ্রকে বনবাস 
দিল। সর্বধন্মে জলাঞ্জণি প্রদান করিল, এই অবস্থায় 
কৈকেয়ী বিধব। হইল। ভরতও ধর্মপরিত্যাগকারিণী 
এবং অর্থঝামাভিলাধিণী কৈকের়ীর বাসনা সফল 
করিলেন না; ইহাতেই কৈকেয়ীর চৈতন্ত হইয়াছিল, 
ইহাতেই কৈকেয়ী অনুতপ্ত হইয়া রামকুপা লাভ করিয়া- 
ছিল। খ্বামীর প্রতি দূর্বাক্ বলিতে বাহার! ভয় করেন না, 
স্বামীর অবমানন! করিতে ধাহার। শঙ্কা করেন না, ভগবান 
বান্সীকি তাহাদিগকেও পাতিবত্যধ্শত্রষ্টী অসতী 


বলিতেছেন। 
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অসন্াঃ সব্বলোকেহস্মিন্‌ সততং সংরৃতাঃ প্রিয়েঃ। 

ভর্ভারং নাভিমন্তন্তে বিনিপাতগতং স্ত্রিয়ঃ ॥ ২০ 

এষ স্বভাবে নারীণামঙ্গভূয় পুরা সথমূ। 

অল্লামপ্যাপদং প্রাপা ছ্য্যন্তি প্রজহতাপি ॥ ২১ 

অধোধ্যাকাগ্ড ৩৯ সর্গঃ। 

“বে দমকল স্্বীলোকের! স্বাঁমিকণক নিয়ত সংকৃতা 
হইয়া বিপংকালে স্বামীর সম্মান না করে, সকলে ঠাহাকে 
'অনতী' বলিয়া কীর্তন করে। সেই অসতী নারীদিগের 
এইরূপ স্বভাব যে তাহার! পূর্বে যথেষ্ট স্থখভোগ করিয়া 
বিপংকালে অন্যন্প মাত্র দৃঃখ পাইয়াই স্বামীর. প্রতি 
ছর্বাকা প্রয়োগ করিকা থাকে; এমন কি অবশেষে 
স্বামীকে পরিত্যা্ব ৪ করে; স্বামী ত্যাগ করিয়া পিত্রালয়ে 
গমন করে।” 

শাস্বাক্য হ্বদয়ে ধারণ করিয়া ধাহারা ম্মাপন চরিপ্র 
সংশোধনে চেষ্টা করেন ভাহারাই ইহলোক ও পরূলোকে 
অহুল স্থখ ও পুণালাঁভ করিয়া সদগতিগ্রাপ্ত হয়েন ইহা 
বল! বাহুল্য মাত্র । 

আর যাহারা সতী? সতীও যে স্বামীকে কখন 
ছূর্বাকা বলেন না তাহা নহে। কিন্তু অসতীর সহিত 
সতীর কত পার্থকা। প্রবৃদ্টিমূলক ভালবাসায় দোষ 
দেখাইয়া দিলেও দোষ সংশোধন হয় না, যতদিন না 
দোষের জন্য বিলক্ষণ শাস্তি আইসে। কিন্তু সতীর নিকটে 


৮৪ কৈকেয়ী। 


দোষ উল্লেখমাত্র সতী ততক্ষণাৎ দৌষ ত্যাগ করেন। 
কৌশল্যা রাজা দশরথকে কঠিন কথা বলিয়াছিলেন। 
সুমন্ত্র শৃগ্ঠরথে অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিয়া বখন রাজার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসলেন তখন রাজা কৌশল্যার 
গৃহে। পুত্রশোকাতুর রাজা দশরথ স্তস্তিত হুইয়। রাম, 
লক্ষণ, সীতা কি বলিয়। দিয়াছিলেন তাহাই যেন শুনিতে- 
ছিলেন; আর চতুর্দিকে হাহাকারকারিণী রাজরাণীগণ 
শোকসমাকুল হইয়া বাহু উত্তোলন করিয়া রোদন 
করিতেছিলেন। রাজার এই মাত্র মৃচ্ছাভগ্গ হইয়াছে, 
গুরুশোকে রাজার বাক্যরুদ্ধ হইয়াছে এই ম্মবস্থায় 
রাজাকে কৌশল্যা বড় কঠিন কথা বলিলেন, বলিলেন 
“মহারাজ হুমন্ত্রকে কেন কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেছ না? 
পুর্বে রামের প্রতি অন্তায় ব্যবহার করিয়া এক্ষণে বৃথা 
লজ্জা কেন? দেব! তুমি যাহার ভয়ে স্থমন্্র সারথিকে 
রামের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছ না৷ সে কৈকেম্ী ত 
এখানে নাই ।» 

কৌশল আবার বলিতেছেন "রাম আজ তাহার 
পিতৃহস্তে নিহত হইল; আর মহারাজ, আমিও সর্ব 
প্রকারে নষ্ট হইলাম। কেননা স্ত্রীলোকের প্রথমাগতি 
স্বামী, দ্বিতীয়! গতি পুত্র এবং তৃতীয়া গতি জ্ঞাতিবর্গ, 
চতুর্থী গতি কেহ নাই। তন্মধ্যে প্রথমা! গতি তুমি কিন্ত 
তুমি ত আমার নও “তত্র ত্বং মম নৈবাসি।” আর 


কৈকেনী। ৮৫ 


০ 


দ্বিতীয়া গতি রাম তিনিও তোমাকর্তক বনে প্রেরিত 
হইলেন ইত্যাদি। 

রাজ। শোকাকুল। ক্রোধান্বিত। রামজননীর পরুষ বাকা 
শুনিয়া “ক্ষতে স্পৃষ্ট ইবাগ্রিন” অগ্নি ছার ক্ষত স্থান স্পশ 
. করিলে যেরূপ হয় সেইরূপ হইলেন। রাজা আর দহা 
করিতে ন পারিয়া কৌশল্যা দেবীকে প্রসন্ন করিবার 
জন্ত অবনত মস্তকে কৃতাগ্তলিপুটে কাঁপিতে কাপিতে 
বগিলেন “কৌশল্যে ! তুমি শুক্রগণের প্রতিও সন্দদ। 
সদয় ব্যবহার করিয়া থাক, নির্দয় ব্যবহার করন:। 
অতএব আমি এই অগ্লিবন্ধন করিস্না তোমাকে প্রদন্ন 
করিতেছি দেবি! স্বামী নিগুণই হউন বা সশ্ডণই হউন, 
ধন্মনিরতা মহিলাগণের প্রত্যক্ষ দেবতান্ববপ। নিয়ত 
ধন্মনিরত। হইয়া ছুঃখবশত; আমার এমন দুঃখের সময়ে 
আমাকে অপ্রিয় বাকা বলা তোমার উচিত হয় ন1” 

কৌশল্য। সতী। স্বামীর সকরুণ বাক্যে সতীর 
চৈতন্ত হইল। কৌশল্যা প্রণালীর বৃষ্টিলমোচনের 
সায় অশ্রমোচন করিতে লাগিলেন। রোদন করিতে 
করিতে কৌশল সন্রম সহকারে পতির সেই পন্মভুলা 
অগ্রলি আপন মস্তকে ধারণ করিলেন “সা মৃদ্ধি, বদ্ধা রুদতী 
রাজ্ঞঃ পন্মমিবাঞ্জলিম্‌।” বড ত্রস্ত হইয়া ব্যাকুল বাকো 
কহিলেন_-“বেব! আমি ভূমিলুঠিতা হইয়া তোমার 
চরণন্পর্শ করিতেছি, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও । তুমি 
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আমার নিকট ক্ষমা! প্রার্থনা করিতেই আমি নষ্ট হইলাম; 
কেননা আমার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা কর! তোমার কর্তব্য 
নয়। ইহলোকে কোন স্ত্রী নাই যে ইহপরলোকবন্বনীয়় 
ধীসম্পন্ন পতিকর্তৃক প্রসা্দিতা হইতে পারে। বর্মজ্ঞ! 
তুমি যে সত্যবাদী, ইহা! আমি জানি এবং ধর্ম বিষয়েও 
আমার বিলক্ষণ জ্ঞান আছে; কিন্ত আমি পুত্রশোকে 
কাতর! হইয়। অবিবেচন'বশতঃই তোমাকে কঠিন কথা! 
বলিয়াছি। শোক হইতে ধৈর্য্য নষ্ট হয় এবং শোক 
হইতে জ্ঞান বিনষ্ট হয়। অধিক কি শোক হইতে 
স্মন্তই নষ্ট হইয়া যায়; সুতরাং এই জগতে শোকতুলা 
কোন রিপু নাই।” ইহার পরে সতী আর আম্মবিস্থৃত 
হইয়া পতির অবমাননা করেন নাই। আমর! প্রার্থনা 
কবি আধ্যমহিলার অন্তঃকরণে কৌশল্য জীবন্ত রহুক। 
আর্ধ্যমহিলা সতীত্বের আদর্শ হ্বদয়ে জাগাইয়া কুশিক্ষা ও 
কুমঙ্গজনিত দোব দূরে বর্জন করুন। স্বামী তীর উপস্থিত- 
কালের বাবহার সভ্যতা নহে ইহা আস্থরিক ভাব। 
পতিকে নারায়ণ ভাবিয়া পূজা করা এবং আপনার 
যন্্ণাকে পূর্বরুত ছুঙ্ধতির ফলভোগ মনে করিয়া মন্তষ্টচিন্তে 
নিংশবে স্বামিসংসারের তৃতপ্রিসাধনে চেষ্টা করাই সতীর 
কর্তবা। ব্রত পূজ! উপবাসাদি কিছুই নহে যদি স্বামীর 
ধন্মকর্ধে স্ত্রী সহায়ত করিতে না পারেন, যদি স্ত্রী সহধর্মিণী 
হইতে না পারেন। 


কৈকেয়ী। ্্দ 





দেবী কৌশল্যা পতির একটি কথার সতীত্বে ফিরিলেন 
আর কৈকেম়্ী আপন কর্মের নিদারুণ ফলভোগ করিয়] 
বিধবা হইয়৷ অন্ুতাপানলে দগ্ধ হইয়া পবিত্র হইয়াছিল। 
কৌশল্য। ও কৈকেয়ীতে এই পার্থকা। 


সম্পূর্ণ 





